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বহু পরিশ্রমের পর “পৃথিবীর অধ্যাত্মসাধন! ও ভারত, গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয়েছে। হবিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হল। নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি ধর্মকেই 
বর্তমান গ্রন্থে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের অস্তনিহিত সত্যকে তুলে 
ধরাই এর মূল উদ্দেস্ট, কাউকে ছোট করা নয়। লেখক তুলনামূলক বিচার 
বিশ্লেষণ করে বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক ধর্মের অস্তনিহিত সত্যকে তুলে ধরে মুলত 
সবাই যে সমান এ কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু; খ্রীষ্টান ও ইসলামের 
মত বিশ্বধর্মে অনেক ক্ষেত্রে স্প্শকাতরতা আছে । সে জন্য এই ধর্মগুলি সম্পর্কে 
লেখক নিজে কিছু না লিখে ধার! এ বিষয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছেন, তাদের দিয়েই লিখিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ও 
জাপানের ধর্মের উপর পাগ্িত্যপূর্ণ রচন! দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন তার 
ম্েহধন্য তরুণ লেখক বিপ্রদাঁস ভট্টাচার্য এবং ইসলামের উপর তার যথার্থ চরিত্র 
উদঘাটন করে রচনা দিয়ে সহযোগিত! করেছেন স্থলেখক ও স্থহদ জনাব মোবারক 
করীম জওহর। তীর্দের এই সহযোগিতার জন্ত লেখকের আত্তরিক কৃতজ্ঞতা 
অক্ক্পণভাবে স্বীকৃত হুল। লেখকের যুল উদ্দেশ যদি বর্তমান গ্রন্থে সিদ্ধ হয় 
তাহলে, অর্থাৎ পাঠকও যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম সত্যকে বিচার করতে স্ীক্কৃত 
হন তবে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর যে সামান্ত ফসল তিনি গ্রস্থাকারে ফলিয়েছেন তা 
সদর্থে ব্যয়িত হয়েছে বলেই ধর! হবে। জাতিধর্ম নিবিশেষে সকল মান্গৃষের শুত 
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এন 
আদিবাসীদের ধর্ম 


আদিবাসীদের ডাইনী বিষ্যা, জড়বস্ত পূজা প্রভৃতি লক্ষ্য করে মনে হয় 
অধ্যাত্মত1 বলতে যা! বোঝায় এদের তা ছিল না। কিন্ যদি হৃদয়ের একাগ্রতা 
দিয়ে বিচার করতে হয় তাহলে বোধহয় এরা সভ্য মানুষের চাইতে অনেক বেশি 
ধামিক। প্রকৃতির সঙ্গে এরা একাত্ম হয়ে বাঁদ করে এবং রহস্তময় সত্তার পরিচয় 
পায়। 

এদের জীবন্মরণ প্ররুতির হাতে। প্রকৃতি থেকেই আসে ঝড়ঝঞ্জা, প্লাবন, 
ছুভিক্ষ, রোগ, মহামারী, দাবানল, ভূমিকম্প, ইত্যাদি! সুতরাং প্রকৃতির এই সব 
শক্তিকে তাঁরা তুষ্ট শক্তি বলে মনে করে। আদ্দিবাঁসীদের নিজন্ব গোষ্ঠীর বাইরে ভিন্জ 
গোষ্ঠী শত্রু হিসেবে দেখা দেয়, নিজেদের মধ্যেও শত্রু থাকে । মৃত্ু। যেন পায়ে পায়ে 
ঘুরে বেড়ায়। জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ন করার আগেই অধিকাংশ গোঠী-মাহুষ মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ে । এই জন্যই আদিবাস'রা বড় অসহায় বোধ করে। মনে করে যে, 
তাদের চতুর্দিকেই রয়েছে শত্র। এই শক্র নিশ্চয়ই মানুষের চাইতে শক্তিশালী, 
ক্লতরাং এই শক্তিকে খুশি করার জন্য আদিবাসীর! তার সঙ্গে যোগাযোগ করার 
চেষ্টা করে। 

এই আদিবাসীদের ধর্ম তাই যথার্থ ধর্ম, জীবনের জন্ত ধর্ম, জীবনকে ধরে রাখার 
জন্য ধর্ম। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টভঙ্গী অত্যন্ত বাস্তব, "তবে মানুষ সম্পর্কে 
ধারণা তেমন উচু পয়। প্রাকৃতিক শ্তিগুলির উপর এদের নির্ভরশীলতা ছিল 
একাস্ত। মাহুনের নিয়স্ত! রূপে যে উর্ধবশক্তি রয়েছে, মান্য যে তার তুলনায় 
নিতান্তই তুচ্ছ এই বোধ তাদের ছিল। ঈশ্বরের !তুলনায় মান হল পিঁপড়ের মত। 

কোন মঠ মন্দির গীর্জা, সমবেত প্রার্থনাব্যবস্থা, ধর্মপুস্তক বা ধর্মতত্ব নেই বলে 
অনেকের ধারণ| এদের কোন অধ্যাত্ম সাধনাই নেই। কিন্ত সভ্য মাচ জানে না যে, 
মঠ মন্দির ধর্মপুস্তক ইত্যাদির মধ্যে ধর্ম নেই । ধর্ম বা অধ্যাত্ম তা রয়েছে অতীক্রিয়ের 
সঙ্গে একাত্মতা! স্থাপনের মধ্যে । 

আদিব!পীদের ধর্মের মূল কথ। এই যে, মাহুনের চাইতে শক্তিশালী এক 
অতীব্রিয় ক্ষম তা আছে। মানুষ যে একাই সব কিছু ত: নয়। দৃশ্ঠমান বন্ত ও ঘটনার 
অন্তরালে রয়েছে অদৃশ্য এক শক্তি। কখনও কখনও এই শক্তি সবকিছুর মধ্য দিয়ে 
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স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়, কখনও বা অস্বাভাবিক কোন কিছুর মধ্যে তাকে 
দেখা যায়ঃ কখনও বা মানুষের বিশেধ বিশেষ দক্ষতার মধে তার আবির্ভাব ঘটে। 
একে আদিবাসীরা সাধারণত বলে থাকে মানা ( 002179. ). 

কধনও এই একই শান্ত নান! শন্তির আকারে নানা স্থানে নিজেকে প্রকাশ 
করে। এই নান! শক্তির কোন কোন শক্তি মানুষের বন্ধু, এদের খুশি করার 
জন্যই প্রার্থনা জানানো! হয়ঃ বলি দেওয়া হয়। আবার কোন কোন শক্তি হয় 
শয়তান, মানুঘকে নিয়ে খেপে । শক্তির কোন অংশ.আবার দৈত্যপ্ানে! হিসেবে 
আবিভূত। আদিবাসীরা এধরনের শক্তিকেই ভয় করে স্ব চাইতে বেশি। এষং 
ঘব সময় তাদের এড়িয়ে চলার ও খুশি রাখার চেষ্টা করে। 

কোন কোন আদিবাসী আবার নানা দেবদেব! হিসেবেও শত্তিকে কল্পনা 
করেছে। এরা মানুষের জীবনের নানা পধায়ে নানা ভিনিত শিয়ন্ত্রণ করে, যেমন 
শিকার, চাঘবাস,) যুক্ধবিগ্রচ, ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি। যেমন নাইজেরিয়'র যোরুন! 
( 01002) জাত মন করে যে, ওগন (00602, আগুন 1) নামে এক 
দেবতা ধাতবশল্তি (গনি ছাড়া ধাতবশির্ সম্ভব নয়) ও যুখবিগ্রহ নিয়ন্ত্রণ 
ক্করেন। 

যাগা শক্তির নালা গুণকে ছেবদ্েবী হিতসক ফেখেছে,। তারা তার এক এক 
নৃতির জগ্ত এক একটি মন্দির বা থান তৈরি করেছে। সে-জন্তে পুরোহিতও রেখে 
সেওয়া হয়েছে। রীতিমত অনুষ্ঠান ও হয় । 

অনেক আদিবাশীর ধুম নানা শন্তির উপ্রে এক প্রধান শক্তির ক্ননাও আছে। 
কখনও কখনও তাকে বিশ্বের সকল মান্চুবর পরমেশ্ব: হিতেবে ভাবা হয়। উত্তর 
মামেরিকার ভারতীয়রাই (7২০৫1001225) এমন ভাবত। িউডিল)0র 
মাওরিরা (14100115) এর নাম দিয়েছে আইও (1০) তিন্ইই বিশ্বের সমস্ত কিছুর 
্হা। মানুষের নৈতিক জীবন যাতে সু্ভাবে পরিচাণিত হর, তিনি দেই রকম 
চিন্তা করেন । মানের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে অধীনস্থ দেবাতাদের মাধামে | 
াঁদবাসীদের বিশ্বাস, তিনি ভদ্ধ হলে মাছবেব কাছ থেকে সরে যান, কিংবা তিনি 
এতই বহুস্তময় ও দুরপিগম্য যেও ম'গ্য তার হদিস্ই করতে পার না। এই পরমেশ্বর 
'আকাশ-দেবতা" হিসেবেই কল্পিত। এঁর কোন মঠ মন্দির, পুরোহিত, বলগিদাঁল 
প্রথ] ধর্মবযবস্থা এ-সব নাও থাকতে পারে | ভারতের সাধনায় ও এসব নেই; এ 
সাধনা! গুহালাধনা। ঘোগসাধনা। অতঃস্ত রহুস্তময় ] এই দ্বতংর উদ্দেশে কোন 
বলি দেবারও প্রয়োভনও নেই। 


আদিবাসীদের অর্ধিকাংশই বিশ্বাম করে যে, মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা 
থেকে যায় [ হিন্দুরাও নির্বাণপ্রাপ্ বা সমাধি প্রাপ্ত উচ্চ কোটির সাধক ব্যতীত আর 
সকলেরই মৃত্যুর পর ভীবাত্মা রূপ অস্তিত্ব থাকে বলে বিশ্বাস করে। এবং এ ধারণা 
যে কত সত্য ভারতের বামাচার তন্ত্রসাধনায় সক্ষম জগৎ সম্পর্কে জান হলেই ত৷ 
জানা যাঁয়। যোগ-তন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টন্য ]। এই সব মৃত ব্যক্তির আত্ম! জীরঁবত 
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখ চলে। সেই জন্যই আদিবাসীরা মনে করে$যে, প্রাক্তন 
মুত পুরুষদের মাঁত্সার পুজো করা উচিত। তারাই উধ্বাস্তরের দেবতা ও মানুষের 
মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে । তবে এরা যে যথার্থ ই 
দেবতা হিসেবে পূজিত হন তা নয়। এর! আসলে কয়েক পুরুষ ধরে অধস্তন 
পুরুষদের শ্রন্ধালাভ করে থাকেন । 

আদিবাশীদের ধর্মের উত্স কতকগুলি অদ্ভুত গল্প, যেগুলো (150) বংশ 
পরম্পরায় চলে এসেছে । এই সব গল্প যে পরীর গল্প ( 9115 79155) তা নয়। 
এই সব গলের মধ্যেই আদিবাসীদের ধর্মতত্ব ও জীবনদর্শন রয়ে গেছে । এই সব 
গলের মধো মহুম্য চরিত্রের অস্থরতম সন্ত! সম্পর্কে একট! বোধ এবং মাছুষের সমন্তার 
কথা উল্লিখিত হয়েছে। 

যে-কোন বান্তি গভীর ধ্যানে এই অতীন্দিয় শক্তির দর্শন লাভ করতে পারে বা 
তার সম্পকে অন্থমান করতে পারে । কখনও কখনও এই অতীন্দিয় শন্তি মানুষের 
উপর ভর করে তার মধ্য নিয়ে রহুস্তময় সাংকেতিক ভাষায় কথা! বলে। কখনও 
ব! স্বপ্রের মবো এই শক্তি মানুষের কাছে আলিভৃতি হয়। যখন ন্বপ্নকে অস্বাভাবিক 
মনে হয়, "অথচ স্পষ্ট সে স্বপ্র সম্পর্কে মনে থাকে, তখনই বিভ্রান্ত স্বপ্র-দর্শক অপরের 
কাছে তার ব্যাখ্যা প্রত্যাশ! করে, মিশরের ফেরাও যেমন মোশেফের কাছে স্বপ্ধের 
অর্ধ জানতে চেয়েছিলেন । 

অতীন্দিয় জগ ও ইহজগতের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিধেবে কতকগুলি 
অনুষ্ঠানকেও আদিবাসীরা মুল্য দেয় ( আমরাও দিয়ে থাকি )। এই আহ্ছষ্টানিকতা 
ও রহস্তময় গল্পকথা (1505 ) মিলে আদিবাসীদের মধ্যে এমন এক পৃজাপদ্ধতি 
গড়ে উঠেছে যা রীতিমত জল । এই সব পুজাপদ্ধতি বা অহুঠানে আদিম সেই 
গল্পগুলিকে (50) অভিনয় করে দেখানো হয়, যাতে লোকে সেই গল্পগুলিকে 
সত্য বলে ভাবতে পাঁরে। এ ধরনের অন্ুষান-কেন্দিক উৎ্সবগুলির মধ্যে একটি 
হল নববর্ষ উৎসব । নববর্ষে যেন পুরানো, বৃদ্ধ, ক্ষয়ে যাওয়া 'ও দুর্নাতিগ্রন্ত 
পৃথিবী নতুন করে আম্মপ্রকাশ করে, স্ষ্টর উ্ধালগ্নে তার যেমন আবির্ভাব হয়েছিল 
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ঠিক তেমনি । এধরনের উৎসবের একটি হল পুরানো প্রদীপ বা মশাল 
নিভিয়ে নতুন মশাল প্রজলিত করা। অনেক আদিবাসী সারাবছর গ্রামে মশাল 
জালিয়ে রাখে । নতুন বছর এলে সেই মশাল নিভিয়ে ফেলে পাথর ঠকে নতুন 
মশালে আগুন জালে। অর্থাৎ এর দ্বারা নতুন সৃষ্টির অভিনয় করে, মানুষকে 
বোঝাতে চায় যে, দেবতার! কিভাবে প্রথম অগ্নি গুজলিত করেছিলেন । এ-সব 
অন্থানে আমোদ-প্রমোদ নাচগানও হয় | তবে এর একটা গুঢ়ার্থও থাকে । এর 
দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা হয় যে, মানুষ দু্নীতিপরায়ণ, তার নানা ক্ররিবিচ্যুতি 
আছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস থেকে নবপ্রাপ সঞ্চার কর! প্রয়োজন । 

আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে প্রার্থনা, বলিদাঁন ও অর্থ্যদাঁন বেশ বড় বকমের একটা 
স্থান জুড়ে আছে। সভ্য মানুষের সুসংহত ধর্মের মধ্যেও এ ভাব 'দেখা ঝায়। 
কোন কোন অনুষ্ঠান আবার রীতিমত আত্মকেন্দ্িক-_ সেখানে সুথ ও জমৃদ্ধি কামনা 
করা হয়। সব আদ্িবাীই যে বলিদান করে তা নয়, তবে অনেকেই স্ুচীমাফিক 
বলিদান, দগ্ধকরণ, জলদান, খাগ্দান ইত্যাদি পদ্ধতি অন্ুলরণ করে। 

আদ্দিবাসীদের এক ধরনের বগি বা ওঝা আছে। তিনি একাধারে বৈদ্য, 
পুরোহিত, গণৎকার, গুণিন, জাছুকর সব। পুরোহিতর! পুজার থানগুলির তদ্দারক 
করে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এদের মধ্যে অতীন্দরিয় শত্তির ভর 
হয় বলে আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। গণৎকার হিসেবে এরা কোন ঘটন! দেখে 
ভাল ব! মন্দ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। নান! ঘটন! থেকে তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
বা ইঙ্গিত কি তা বলেদেয়। এরা কখনও কখনও দিব্যভাবে অতীন্দ্রিয় জগতে 
বিচরণ করতে পারে বলেও বিশ্বাস [ 4১৪09] 09০1] ০01 01) [70192 50515-- 
ভারতীয় যোগীদের হুল্্পদহে আকাশ পরিক্রমা, তন্ত্রের ভাষায় কৃটস্থান পরিক্রমা । ] 
সেই সময় তারা রহস্ময় জ্ঞান লাভ করে। 

এ ধরনের অলৌকিক ক্ষমতালাতের জন্য দীর্ঘদিন অভ্যাসের প্রয়োজন । তবে 
আদিবাসীদের বিশ্বাস, জন্মের সময় বিশেষ ক্ষমত! নিয়ে না জন্মালে এ বিদ্যা আয়ত্ত 
হয় না। কখনও কখনও ঈশ্বরের ক্ুপায় তার প্রত্যাদেশ হলেও লোকে এ-ক্ষমতা 
অর্জন করে। ফলে দেখা যায় যে, মাহৰ ক্ষমতাশালী হলেও মূলত জগৎ নিয়ন্ত্রণের 
ভার ঈশ্বরের হাতে--মাদিবাসীরা সেই তত্বে বিশ্বাস বরে। 

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাপে বহু আদিবাসী-ধর্ম মরে গেছে। তবে 
এখনও নানা স্কানে কিছু কিছু 'আদিম অধিবাসী যুগপরম্পরায় তাদের পুরানে! 
ধর্মবিশ্বাসই আকড়ে আছে। কিন্তু তাই বলে তাদের আদিম ধর্মবিশ্বাস ষে 


কুসংস্কার মাত্র তা বলা চলে না। আদ্দিবাসাদের সরল মনের একা গ্রচিত্বভাব 
তাদের কাছে এমন সব অতীন্ডিয় সত্যকে উদ্ভাদিত করেছে যে, অতীন্দ্রিয়ের যথাথ 
রূপ তারাই অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পেরেছে, সভ্য মানুষ নয় । অগ্যাবধি 
যে সব আদিবাসী-ধর্ম টিকে আছে সে সব ধর্ম সম্পর্কে একটু আলোচনা করলেই 
উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে। এ-সব ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও 
আমেরিকার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেমন, 

(১) এশিয়। £ এশিয়ার উপজাতীয় আদিবাসীরা অতীন্ড্রিয় ও বস্তু জগৎকে 
খুব একট! পৃথক করে দেখে না। কতকগুলি অঙ্ুঠানের মধ্যে তাদের ধর্মতত্বের 
প্রকাশ ঘটেছে। এরা অতীন্দিয়ের সঙ্গে প্রকৃতির ও মানুষের একট। নিবিড় 
সম্পর্কে বিশ্বাস করে। তাদ্দের মতে এই ছুইকে অর্থাৎ অতীক্দ্রিয় ও বস্তুজগৎকে পৃথক 
করা চলে না। প্রত্যেকটি আদিবাশী গোষ্ঠীই তার পরিবেশ অঙ্থসারে ধর্মবোধ গড়ে 
তুলেছে। স্ুষ্টির প্রারস্টে যে শৃঙ্খল! ছিল ( গুণসাম্য ) সেই শৃঙ্খলা সমাজের মধ্যে 
রক্ষ। করাই তাদের লক্ষ্য । 

সাইবেরিয়াতে অধ্যাত্মজীবন পরিচাঁলদা করে শমনেরা ( অমণ ?)। ভালমন্দ 
সব কিছুর উধবেই একজন প্রধান দেবতা বা ঈশ্বর আছেন এ তত্বে তার! বিশ্বাস 
করে। শমনের! ( মহিল! ও পুরুষ উভয়েই ) মনে করে যে, অতীন্ড্রিয় শক্তির সাহায্যে 
তারা এই শমন-এর কাজ চালাবার দায়িত্ব লাভ করে। এজন্য তাদের রীতিমত 
'এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারা নিবিড় তন্ময়তায় অতীন্দিয়ের সঙ্গে 
একাত্ম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে (যে জিনিস ভারতীয় যোগীরা কুগুলিশী-শক্তির 
উদ্বোধনের সাহায্যে লাভ করে থাকেন । ) অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগনুত্ত স্থাপন করে 
সেখান থেকে তারা মান্ষের ভূলভ্রাস্তির প্রতিকার সম্পর্কে জেনে আসে । তারা 
মানুষ ও অতীন্দ্রিয় এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি কুশৃঙ্খল ছন্দ স্থাপনের জন্য প্রয়াস 
পান। এই যে শৃঙ্খলা, সাম্য, এটাই তাদের অধ্যাত্মসাধনাঁর নূল কথা। উত্তর 
জাপানে আইমগুস (£১1003) ও তাইওয়ানের পাবত্য অধিবাসীরাও অগ্জরূপ 
অধ্যাত্মতত্বেই বিশ্বাগ করে থাকে । 

পণ্ডিতদের বিশ্বাগ এশিয়ার যাধাবর গোষ্ঠীর লোকের! প্রাচীনতম এশিয়। 
বাসীদের ধর্ম-সাধনার এঁতিহাই অগ্ঠাবধি বহন করে আসছে! বর্তমানে তারা ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে, কেউ আছে অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যদেশে, যেমন মধ্য ভারতের পশ্চিমাংশে, 
দক্ষিণ ভারতে ও ছোটনাগপুরে আদিবাসী ও আদিম অধিবাসী, আধুনিক 
কাম্পুচিয়ার নিবিড় অরণ্য ও উপকূলীয় জলাভূমির আদিবাসী প্রভৃতি । এদের 


€ 


মধ্যে মালয় উপদ্বীপের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের সেমাং নেগ্রিটো (5620906 
60০) ও তাদের প্রতিবেশীরা এক্ষেতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ফিলিপিনের ইটাস নেগ্রিটে!, মিনডানাও মিনভোরো (4১605158000, 
10980 2100:0 )-দের কথাও উল্লেখ করা! যেতে পারে। মধ্য বোশিওর 
কালিমানটাং সেলেবিস (79110917656 0616055 ) ও পুর্ব হুমাক্রার যাধাবরদেরও 
এর মধ্যে টেনে আনা যেতে পারে। 

এই সব যাযাবর গোষ্ঠীর কোন কোনটা! শুধু ব! একটি পরিব'র নিয়ে, কোনটা 
বা! কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত। থাগ্ভাভাবের জন্য এদের তেমন বংশবৃদ্ধি 
হয়নি। তবে যাযাবরের মত যতই তার! ঘুরে বেড়াক না কেন নিজেদের গণ্তীর 
বাইরে কথনও যায় না। এর! খাছ্যসামগ্রী নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ 
করে খায়। এদের খাণ্য তল গাছের মূল, পাতা, ফল, মাছ প্রভৃতি । তীর ধন্নুক 
দিয়ে ছোট ছোট শিকার মেরেও খায় । তবে মালয় উপদ্থীপের সেমাং (921081)6 রা 
রো-গান (810%/600, ফু দিয়ে টিল ছোড়ার নল) এ বিষাক্ত তীরও ব্যবহার 
করে। 

এইসব উপজাতীয়দের মূল বাসস্থান ও স্থানীয় উৎপাঁদনেরও একটি ধর্মীয় তাৎপর্য 
আছে । যেখানেই তারা ঘোরাফের! করুক না কেন মাঝে মাঝেই তারা তাদের আদি 
বাসস্থানে ফিরে আসে । মালয়েশিয়ার সেনোই (52701) অঞ্চলের পাবত্য অধিবাঁসীর! 
কখনও স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে না। খাদ্য সংগ্রহের সময় তারা সাময়িক 
বাসস্থানে গড়ে তোলে। তবে চাষবাসের জন্য) একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের আস্তান! 
আছে। সখানে বছরের একসময় তার! জড় হয়। 

অনেকগুলি বিষয়ে এদের ম্পর্শকাতরতা আছে। কিছু কিছু গাছ কেটে ও 
পুড়িয়ে তার! শস্তক্ষেত্র তৈরি করে। তার পর ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে অতীন্দরিয় 
শক্তির সাহাধ্য প্রার্থনা করে। এ অনুষ্ঠান শম্ত কেটে গোলাজাত না করা পর্যস্ত 
চলতেই থাকে । গোষঠ্ঠীভূক্ত সব মানুষই এই অনুষ্ঠান বরে। গোঠীভুক্ত সকল 
মানুষই শম্ত রোপণের প্রথম দিন ব্রহ্মচর্ধ পালন করে অর্থাৎ যৌনসম্পর্ক পরিত]াগ 
করে চলে। গোষ্ঠর কোন এক ব্যক্তির অন্থখ করলে সকলেই তাতে জড়িয়ে পড়ে, 
কারণ, তারা মনে করে যে, রুগ্ন ব্যক্তির আত্ম। তাদের গোঠী ত্যাগ করে গেছে, 
তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে । রোগ নিবারণের জন্য শমনের! এমন কিছু 
লতাগুল্ম ব)বহার করে যেগুলি দুষ্টশক্তির কাছে অপ্রিয় । উদ্দেশ্ট দুষ্টশক্তি আক্রান্ত 
ব্যক্তিকে ত্যাগ করুক। 


কারো অন্ধ যদি খুব গুরুতর হয় গোষ্ঠীর লোকেরা! কতকগুলি বিধি নিষেধ 
পাঁলন করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে, দিন রাত গান ও নুতায চলে [আমাদের অই 
প্রহরের মত, বা হরি সংকীর্তনের মত, বা নীচু শ্রেণীর লোকেরা যেমন অনাবৃষ্টিঃ 
সময় বুক চাপড়ে রোদনাতুর গান গায় সেই রকম ]| শেম প্যস্ত দেবতার উদ্দেশে 
বলি দিয়ে অর্থাৎ রন্তু দিয়ে দুষটশক্তিকে বিতাড়িত কর! হয়। রুগী মারা গেলে 
রোগের সংক্রামকতা৷ থেকে বক্ষ পাওয়ার ভন্য জআারও কিছু বিধিনিষেধ পালন কর 
হয়। [ ভারতের বিহার প্রদেশে এই সেদিনও গুটি রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধে। 
অদ্ভুত এক বিশ্বাস ছিল। তারা মনে করত যে, রুগীর উপর মায়ের ( শীতল! মাতা ) 
ভর হয়েছে । দেই জন্য তারা তাকে ধূপ ধুনো গিয়ে পুজো করত এবং রগীর ঘয় 
খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত । রুগীর ভূক্তাব্শেষ তারা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করত ] 

মৃত্য আ.দবাপীদের কাছে জন্মেরই মত একটা ভয়ানক ব্যাপার | যেখন 
'ভাবতীয় হিন্দুর "আজও নবজাতক এলে বা কারে! মুত্যু হলে নিিষ্ট দিনের ভঙ্গ 
অশোচ পালন করে]। গোষ্ঠীর লোকেরা তখন পৃথক হয়ে থাকে । উদ্দেশ 
নিজেদের এনং প্রতিবেশীদের নিরাপত্ত:র ব্যবস্থা করা। তাদের নিশ্বা় থে, 
বিপিনিষেধ ভাঙলে ভয়ানক ঝড়ঝণ্ধা দেখা ফেবে। এই ঝড়বগ। পাঠান ঈশ্বর 
বা সবখ্রেষ্ঠ দেবতা । 

যাযাবরদ্বে মধ্যে দেবতাদের উচু নীচু তর সম্পরকে ধারণা কম আছে। প্রাভন 
পুকযদের আত্মা যে তাদের মধ্যে রয়ে গেছে এ সম্পর্কেও ধাণা খুব অম্পঃ। এরা 
নিরাপত্তা এ লঙ্গযাণের জন্য একসঙ্গে মিলে মিশে ৮লার উপর বিশেষ জোর দেয়। যে 
সকল উপজাতি বা মর্দিবাসীর সামাজিক গঠন জটিল, এবং যাদের অথনীতি 
কিয়দংশে উন্নত, তাদের আছষ্ঠানিকত1ও তত প্রবল। এজন্য অনুষ্ঠান-বিশেষজ্ঞের 
প্রয়োজন হয় । 

ওড়িশার পূর্বঘাট অঞ্চলের অবপ্যাবৃত স্থানের কণ্ড বা “কুই'র/-যাযাবর ধরনের 
জীবনযাপন করে। তার! ঘুরে ঘুরে পাহাডেব বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করে চাষ দ্বারা 
খাছ্য উৎপ!দন করে। অনাবৃষ্ট বা খরার ফলে পাগ্াাভাব ঘটলে ফল কুড়িয়ে ও 
শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে এখন ধান চাষের প্রবণতা! দেখা 
দিয়েছে। কগুরা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও মনুষ্য বলি দিত। এই বলি 
দেওয়! হ'ত পৃথিবী-মাকে খুশি করার জন্ত। মানুষ, দেবতা ও পৃথিবী মায়ের 
মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার ন্গন্ই এই বলির ব্যবস্থা ছিল। মনুঘ্যরক্ত পেলে পৃথিবাঁ 
মাতা তার উর্বরাশল্তি বুদ্ধি করেন এ বিশ্বাদও ছিল। 


খু 


এই যাঁযাবরদের মধ্যে বা আদিবাসীদের মধ্যে পৃথিবীমাতা সম্পর্কে এক অদ্ভুত 
গল্প আছে। হ্যষ্ট দেবতা বুরা (8819. ) পুথিবী মা তারি (7571 )-কে সৃষ্ট 
বরেন। তবে “তারি, স্ত্রীর কর্তব্য তেমন পালন করতেন নাঁ। তারি বুরাকে জগৎ 
ও মাহুৰ স্থষ্টি করতে বারণ বরেছিলেন। বুরা তবু জগৎ ও মানুষ স্থা্টি করেন । 
«ই স্থাষ্টতে সংই হয় হ্গতুল্য। কিন্তু তারি এই স্থ্টর উপর অদ্ভুত এক বিছেষ 
পোষণ করতে থাকেন। এর ফলে বুর1 ও তারির মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সল্প 
সংখ্যক কণ্ড বাদে আর সবাই বিশ্বাস করে যে, শেষ প্বস্ত তাবিরই জয় হয়েছিল। 
তবে বুরাকে তিনি একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেন না। দেবতা হিসেবে দ্বিতীয় স্থান 
দেন। তারি মানুষকে শিকার করা, যুদ্ধ করা ও চাষবাস শেখান | তব বিনিময়ে 
মনুষ্য বলি দাবি করেন । | «ই গল্পের সঙ্গে খুটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে 
তন্ত্রের হংস-এর বিরাট যোগ আছে। শ্বাস (হং) হল পুরুষ, প্রশ্বাদ (স) হল 
নারী। শ্বাসে লয়, গশ্বাসে হষ্ট । স্ষ্ট গ্রকুত্িভূক্ত, অর্থাৎ স্ত্রী-শক্তিভৃন্ত । ফলে 
সৃষ্টির উপরে তারির জয় হয়েছে এ কথাই বলা চলে। কগুদের এই গল্পকে চীহের 
তাওবাদের ইঞাং ও ইনের সাক্গও তুলনা করা যেতে পারে। ] 

তারির (7810) পৃজা কণুদের মধ এখনও আছে। তবে এখন আর মনুষু 
বলি হয় না, মোষ বলি দেওয়া হয় [7401 কি মহ্যিযদ্দিনী দুর্গা? চত্তীতে ফিনি 
সর্বোত্তমাঃ যাঁর উপর আর কেউ নেই ?11 বলি দেংয়া মোষের মাংসের কিছুটা 
নিজেদের গ্রামের এবং কিছুটা পু'তে দেওয়৷ হয় প্রতিবেশী গ্রামের মাটিতে । উদদেশ্থ 
মাটিমাকে খুশি করে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিকরা। আগে কগুদের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে 
পরস্পর যুদ্ধ লেগেই থাকত। তবে এই অনুষ্ঠানের সময় সাময়িক শাস্তি থাকত। 
যে-কয়দিন বা বছর £ই অনুষ্ঠান চলত এর! পরম্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকত। 
কোন কোন জেলাতে আজও বাৎসরিক এই উত্সব হয়ে থাকে। অনেক সময় 
চাষবাদের সময় বা রোগ-মহামাবী দেখা দিলেও এই ধ্মীঁয় অনুঠান বা তারির 
উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। এই পুজোর সময় কণগুদের মধ্যে এঁক্ 
স্থাপিত হয়। 

কণ্ডতরা কখনও কখনও যে মনুষ্য বলি দিতে যে অন্বীকার না করত তা নয়। তারা 
বরণপণ করেও মনুষ্য বলি দেওয়া থেকে বিরত থাকবার চেষ্টা করত। কিন্তু শেৰ 
পর্যস্ত রোগ, মহামারী, ছুভিক্ষ। অনাবৃষ্ট ইত্যাদি দেখ! দিলে আবার নতি স্বীকার 
করে মনুষ্য বলি দিত। | মন্স্য বলি বা যে-কোন পশু-বলি যে অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে 
রীতিমত অযৌক্তিক ব্যাপার সে- ব্ষিয়ে সন্দেহ নেই। এর গু তাৎপর্ধ আদিম 


৮ 


মাছুম ধরতে পারেনি বলেই জলজ্যান্ত একটি মানুষকে বলি দিত। আদলে মানুষ 
বলি দেওয়ার অর্থ, মানুষের অহংকারকে বলি'দেওয়া। পাশ দ্বারা বদ্ধ পণ্ড অর্থাৎ 
মাচ্ছষের পাশ ত্যাগ করা । এর যথার্থ অর্থ বুকতে না পেরে মাছুঘকেই বলি দেওয়া 
হত। অতীক্জরিয় নির্দেশের এরকম ভূল ব্যাখ্যা অনেক হয়। প্রাচীনকালে যখন ইরানীরা 
গ্রীস আক্রমণ করে তখন এথেনীয়রা দৈববাণী শুনেছিল যে, সমগ্র শ্রীস ইরানীগের 
পদানত হবে । শুধু এথেম্সের কাঠের দেয়!ল বাচবে। এই সাবধান-বাণীর যথার্থ স্বরূপ 
বুঝতে না পেরে কিছু সংখ্যক এখেল্সবাসী শহরের কাঠের দেয়ালের আড়ালে থেকে 
গিয়েছিল। তবে অধিকাংশই নৌকোতে আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রে ভাসমান হয়েছিল৷ 
এথেন্সের কাঠের দেয়াল ধ্বংস হয়। যারা এই দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল 
তারা মারা যায়। কিন্তুযারা নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা বেচে যায়। শুধু 
বেচে যায় না, এই নে শক্তির সাহাযে)ই এথেন্স ইরান*দের পরাজিত করে। আসলে 
এথেন্দের কাঠের দেয়াল ছিল তার নৌকো। দেয়াল আত্মরক্ষার জন্য। কাঠের 
নৌকোগুলি এথেনীয়দের বাচিয়েছিল। স্থতরাং এ কাঠের নৌকোগুকিই ছিল 
যথার্থ দেয়াল। যাঁরা এর পঠিক অর্থ ধরতে পারেনি তাদের জীবন দিয়ে খেসাঁরৎ 
দিতে হয়েছিল। তেমনি প্রাচীন গল্প ও পুরাণ কাহিনীর যথার্থ তাৎপর্য যারা বুঝতে 
না পারে তারা ভূল করে, এবং ভুলের জন্থ খেসারৎ দিতে বাধ্য হয়। ] 

কগুরা নান! অনুষ্ঠানের মাধ/মে মতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে 
কলাণ সাধন করতে চাইত। যেমন 

১। চামবাস সংক্রান্ত অনুষ্ঠান | 

২। পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ ও সাহায্য পাবার জন্য অঙ্থষ্ঠান। 

৩) অস্তুভ শক্তিকে দূরে রাখার জন্য নানা বিধিনিষেধের অনুষ্টান । 

৪। নিরাপত্তা ও জীবনরক্ষার জন্য অন্ুু্ান | 

এই অন্যটানগুলি সকল আদ্িবাঁসীর মৌলিক অনুষ্ঠানপদ্ধতি অন্গসরণ করে 
চলত । 

কণুদের মধ্যেও বদি, ওঝা বা গুণিন আছে। এরা অতীক্রিয়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে। গুণে গুণে বলতে পরে কে কার ভালবা "মন্দ করছে। 
এদের পুরোহিত বা গুণিনরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে ও বলি দেয়। বলিদেয় 
মুরগী, ছাগল, শৃকরছানা, মোষ ইত্যাদি । গ্রামে গ্রামে যে থান আছে সেই খানের 
দৈবনিরিষ্ট কিছু পুরোহিত আছে। তারা এখানে বাৎসরিক অনুষ্ঠান করে। অনেক 
গ্রামে দেবতাদের আশ্রয় হিসেবে পবিভ্র কুঙ্জ আছে। এখানে পর্বত-দেবতা বা 


নি 


গ্রামরক্ষক দেবতার! থাকেন। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি পর্বপুরুষদের উদ্দেশ্তে ক্রিয়া 
করে থাকে। এরা এদের অভিজ্ঞান হিসেবে সাপ বা! অন্যান্য পশুর ব্রোঞ্জ সৃতি ঘরে 
রেখে তার পুজো দেয়। 

কণ্তরা প্রাত্তন পুরুষ, বর্তমান পুরুষ ও অনাগত পুরুষ সবাইকে নিয়েই তাদের 
গোষ্ঠী ঘমাজের কল্পন! করে। রীতিষাফিক নিত্য অহুষ্ঠানকর্ণ ও করতে হয়। বুন্ধ 
বয়সে মৃত্যু হলে এবং যথোপমুক্ত শ্রাদ্ধ কর্মাদি হলে মৃত আত্ম! পূর্বপুরুষদের সঙ্গে 
মিলিত হতে পারে কগুর! এমন নিশ্বাস করে। অনেক স্ময় মৃত আত্ম! মাকড়শার 
আকারেও ঘরে ফিরে আসে বলে এদের মধ্যে বিশ্বাস আছে । দুর্টনায় মৃত 
ব্যক্তির আত্মাকে প্রান পুরুষেরা গ্রহণ করতে চান না বলে কণগুর' মনে করে। 
[ আযকসিভেপ্টে মৃত্যু জীবাত্মার পু বিকাশের পূর্বেই হয় বলে সে কর্মফজ্জে দ্বারা 
উধ্বগতি লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং স্ম্্র জগতের নিচু স্তরে অর্থাৎ 
নরকে থাকে, এ বিশ্বাস হিন্দু যোগীদেরও আছে। ] ফলে দুর্ঘটনায় মৃত আত্মা 
একাকা ঘুরে বেড়ায়। কগুরা মনে করে যে, জীবিতকালে যেমন সমাজে সকলে 
মিলেমিশে থাকে মৃত্যুর পরও প্রান্তন পুরুষরা তেমনভাবেই বসবাস করে। 
কণগুদর কাছে পরলোকে জীবাত্মার স্থান তার ভাল মন্দ কর্ম দ্বার স্থির হয় না, 
হয় কিভাবে মৃত্যুপুহয়েছে, তার দ্বার]। 

উত্তর লুজনের (1,2০০) পাবত্য প্রদেশের বোনটক ( 00756009) ' 
কলিঙ্গদেরও (109110895 ) কগুদের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার অনেক 
পাথক)ও আছে। 

বে1নটকদের কাছে গ্রামই হল জীবনের কেন্দ্র। বড় বড় গ্রামগুপি কয়েকটি 
ভাগে বিতক্ত। এক একটি ভাগে গণপরিষদ আছে। একটি থে£াও করা উচু 
পাথরের মঞ্চে তাদের সভ। বসে। সামাজিক, আনুষ্ঠানিক, রাজনৈতিক সব কিছুরই 
কেন্্রস্থান হল এই পাথরের মঞ্চগুলি। মুণ্ড শিকার অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে 
এখান থেকেই আরস্ত হয় আবার এখানেই শেষ হয় । কেউ পরিষদের সদশ্তা হতে 
পারবে না মতক্ষণ না একটি মুণ্ড শিক্ষার করে বসবার পাথরের নিচে সেটা পু'ততে 
পারবে । এদের বিশ্বাস, যার মুণ্ড শিকার কর! হয় তার জ্ঞান শিকারীর সঙ্গে যুক্ত 
হয়। সামাজিক মর্ধাদা বোনটকদের মধ্যে একট! বড় ব্যাপার । এ মর্ধাদা বড় 
বংশে জন্মালেও পাওয়৷ যেতে পারে বা কে কতগুলি মোঘ বলি দিয়ে বড় বড় ভোজ 
দিতে পেরেছে তার উপর নির্ভর করে। বাড়িতে ঢোকার মুখে কে কয়টি মোষের 
শিউ রাখতে পেরেছে সেটা একটা বড় কথা । এ দেখে ধেবতা অপদেবতা এবং 
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মানুষ সকলেই গৃহকর্তার বলিদানের পরিমাণ অনুমান করে সেই অস্ুপাতে তার 
মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। 

কগুদের সঙ্গে বোনটকদের মিল এই যে, এদের মহিলারাও গণ-প্রতিনিধি সভাতে 
বসতে পারে না। তবে এদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। এদের জীবনের 
আর একটি বড় ব্যাপার এই যে, যুবক-যুবতীদের জন্য বহু শয্যা বিশিষ্ট শয়নগৃহ 
আছে। বিবাহের পূর্বে সেখানে তারা স্থার্ধীনভাবে মিলিত হতে পারে। 

সম্তানহীনতা বোনটকদের কাছে অভিশাপন্থরূপ। দেবতারা এতে 
সস্থানহীন ব্যক্তির প্রতি 'অসন্থষ্ট এমন প্রমাণ হয়। পুর্বপুরুষেরাও এতে অধস্থ্ট 
হন বলে ধারণা । 'এর ফলে দাম্পত্য জীবনেও নিচ্ছেদ দটে। এরা পবিভ্র 
দেবকুপ্ণ বা ঝোপে বিশ্বাস করে। 

[তৈষব তীরক্ষেত্র বুন্দাবনেও এ ধরনের একটি পবিত্র কৃ৪ ছিল বলে 
এণ্তহাসিকেরা মনে করেন। এখনে একদল দেবী বাস করতেন । এধনও এখানে 
প্রতিবর বৃন্দাদেবীর সঙ্গে ভারফ্ণের বিবাহ শ্রষ্ঠান হয়ে খাকে। অনেকের 
ধারণা, এই বন্দা নামীয় দেবী ব! দেবীদের সঙ্গে মানুমের বিবাহ হলে বৎসরাস্তে 
তাকে বলি দেওয়া হত এবং এই দেবী বা দেবীগণ আবার প্রতিন্ছর নতুন 
বিবাহ করতেন। কু এদের জয় করে এই রীতি ভঙ্গ করেন। কিন্তু প্রতীকী 
সেই বিবাহ অগ্যাবধি কুষ্র সঙ্গে তার বাৎসরিক বিবাহানুষ্টানে সম্পন্ন হয় । ] 

ল্লীপুরুষ সবাই বোনটক ও কলিঙ্গদের মধ্যে গ্ণৎকার বা ভবিষ্থুৎ দ্র্টাী হতে 
পারে। জমগ্র চাষনাসকালে এরা নানা অনুষ্টান করে উর্বরাশক্তির দেবদেবীর 
কাছ থেকে শশ্ত আদায়ের চেষ্টা করে। 

বোনটবর! কগুদের অপেক্ষা অনেক বেশি ইর্সিতবহ ঘটনায় বিশ্বাস করে! পাখির 
ওড়া, পতঙ্গের চাল-ঢলন, পশুর অস্ত্র মুরগীর ডাক বা নীরবতা-_-এই ধরনের শান! 
জিনিস দেবে এরা ভিষ্যতের শুভ অশুভ বিচার করে। [ এখনও এ-সব বিশ্বাস 
আমাদের মধ্যে টিকে মাছে, যেমন হাঁচি, টিকটিকির শব, সর্পের গতি, শেয়ালের গতি 
এ-সব দেখে আমরা কোন কাজে যাত্রার আগে তার ফল শুভ বা অশ্রু হবে বিচার 
করি ]। বোনটকরা পাথরছেরা শ্য়রের খোয়াডকে পবিত্র বলে বিবেচনা করে। 
কণ্তরা কিন্তু শুয়রকে নোংরা বলে ভাবে । আধিব্যাধি দূর করার সময় বোনটবর 
শৃয়র বলি দেয়। মেয়েদের কাছে শুয়র হল ভচ্ছুৎ। 

তবে কণ্ড ও'বোনটক সকলের কাছেই পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট মূল্য আছে। বোনটকরা 
পূর্বপুরুষদের পোড়ায় ন; | মৃত্যুর পর এরা চেয়ারে বসিয়ে মৃতদেহ সম্পর্কে নানা 
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অন্থষ্ঠান করে, তারপর কোন গিরিখাদের গহ্বরে রেখে দিয়ে আসে । প্রতিবছর 
সেখানে গিয়ে তাদের উদ্দে্টে পৃ্পুরুষদের প্রাপ্য সম্মান জ্ঞাপন করে আসে । 

মৃণ্ডশিকার বোনটক ও কলিঙ্গদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হওয়াতে 
প্রতিবেশিদের মধো বিবাদ বিসংবা লেগেই থাকত। এখন অবশ্য মধ্যস্থা করে বড় 
বড় সংঘর্ব এড়িয়ে চল! হয়। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা গ্রাম-সমাজ 
পরিচালন! করেন। এব্যাপারে চিরাচরিত নিয়মকানুনগুপিকেই অন্থসরণ করা হয়। 

কলিঙ্গ ও বোনটবদের ধর্মের সঙ্গে সামাজিক 'মর্ধাদা-ভোজও” জড়িত। ধেনে! 
মদ? বা আখের রসের কড়া মদ? তৈরি কর! হয়। দেবতা ও মাচুষ সকলেরই তা 
পানীয়। পাহাড়ী দেবতাদের খুশি করার জন্য এই মদ ও মুরগী বা শুয়র তঁছের 
উদ্দোস্তে উৎসর্গ করা হয়। অনেক পরিবার রোশরমুক্ত বা বিপনমুক্ত হবার 
জন্য অপদেবতা বা দেবতাদের খুশি করার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক ভোজ দেবার 
জন্য এত মোষ বলি দেয় যে, খণগ্রন্ত ভয়ে পড়ে। সে খণ হয়তে। বংশপরম্পরায় 
শোধ করা হয়। 

বর্তমানে বোনটক ও কলিঙ্গদের মধ্যে আধুনিক ধ্যান ধারণা প্রবেশ করে বহু 
প্রাচীন প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। 

(২) কোরিয়ার আদিবাসী ধর্ম-সাধনা : কোরিয়ার এতিহাথয় ধর্মের নাম 
ধিনকিও (51759 )। এর যে যথার্থ অর্থ কি কেউ তাজানে না। তাই পণ্ডিতেরা 
একে বলেন নামহীন ধর্ম | কোরিয়াঁতে যে হ্থনিদ্দিষ্ট একটি ধর্মীয় রূপরেখা আছে 
তা নয়, তা ছাড়া এক ধরনের বিশ্বাসও নেই। এদের ধর্ম সাধনাকে পণ্ডিতের! বলেন 
2101707800 অর্থাৎ জড় ও প্রাকৃত পদার্থে প্রাণ আরোপবাদ। প্রত্যেক ধর্মের 
মতই এদের ধর্মেরও পাঁচটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য করার দিক আছে। যেমন-_ 

(ক) মানুষকে এর! বিশ্বহন্দের সঙ্গে একাত্ম করে দেখে । [ভারতীয় তন্ত্রেরও 
এটা মূল কথা । জগৎ ব্রহ্গাণ্ যেমন গুণসাম্যে রক্ষিত, মানুষের জীবনও তেমনই 
গুণসামে)ই স্থির থাকে । ] এরা মনে করে ষে, প্রকৃতির শক্তিই মানুষের জন্ম, মৃত্যু, 
ভূমির উর্বরতা, অনুর্বরতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রাক্কৃতিক শক্তিকে এরা 
দেবতারূপে কল্পনা করে [ ভারতের আর্ধরাও তাই করতেন ]। সমগ্র বিশ্বজগতের 
সর্বত্রই এই প্রাকৃতিক শত্তি-ন্বগাঁয় শক্তি, মৃত্তিকার শক্তি, জলশক্তি, বৃক্ষশক্তি, 
ইত্যাদি আকারে ছড়িয়ে আছে। বিশ্বজ্গৎ 'ণই শক্তির এক লীলাভূমি । [ ভারতীয় 
তশ্ত্রে এই বিশ্বজ্রগৎ মহামায়া নিজে। সত্যকে আচ্ছন্ন করে জীবজগতে তিনিই 
বিছ্বামান আছেন। ] 
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(খা কোরীয় আদিবাসীরা মনে করে যে, জগতের খতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
চলতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের তানগুন (7581) ) দেবতাকে নিয়ে 
পৌরাণিক কাহিনীও আছে। এই তানগুনই কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা । গল্প আছে 
যে, স্বর্গের পুত্র উউ (0078) একটি ভালুককে নারীতে রূপান্তরিত করেন। কিন্ত 
সেই রমণী তার কোন স্বামী খুঁজে পায় না। উউ তখন নতুন দেহ ধারণ করে 
তাকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে এক সন্তান উৎপাদন করেন। এই সন্তানের 
নাম তানগ্তন (70880. )। কোরীয়রা একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এই দিনটি 
আজও পালন করে। একে বলে কায়েচ ওনজোল ( 79০107101)। প্রবীণ 
আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের আরও গল্প প্রচলিত আছে। এদের প্রাচীনতম 
পূর্বপুরুষ নিয়েও নান! কাহিনী রয়েছে। 

গ) ভাগ্য সম্পর্কে কোরীয়র! কনফুসিয়াসপূর্ব চৈনিক ধারণা দ্বারা গ্রভাবিত। 
স্বর্গ, মন্থন ও প্রকৃতির মধ্যে একটা বিপরীত গুণের সমন্বয় ঘটেছে। ্যষ্টি এই 
ছুই বিপরীত শক্তির সাম্যের মধ্য থেকে উদ্ভৃত। এই ছুই বিপরীত শক্তির নাম 
ইন ও ইয়াং (সও হং বা হং ও স-এর মত)। ইন হল শূন্ততা, নিগুণ, ছূর্বল ও 
ধংসাত্মক। ইয়াং হল সগ্ুণ, সক্রিয়, শক্তিময় ও স্জনশীল। [ ভারতীয় তঙ্তরে 
51) হলেন শিব, নিগুণ পুরুষ, 981)8 কালী প্রকৃতি । কিন্তু কোরীয়রা স1-কে 
বৌদ্ধ প্রজ্ঞার মত স্ত্রীূপে ভাবে, চণ্ডীর দুর্গার মত | %৪8:2£-কে ভাবে পুরুব বলে । ] 
এই ছুই বিপরীত গুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও একটা সাম্য আছে। কখনও 
তা হষ্টরূপে ফুটে উঠে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের স্থষ্ট এই ছুই বিপরীতের 
মধ্য থেকেই হয়েছে । ইন হলেন মা, কোমল, নরম, আন্র। ইয়াং হলেন পুরুষ, 
শক্তিমান, পিতা, কঠিন, উজ্জল [ যেন ভারতীয় তন্ত্রের পুরুষের ব্রঙ্গজ্যোতি ]| এই 
ছুই বিপরীত গুণকে তারা অদ্ভুত রেখাচিত্রের মধ্যে ধরে রেখেছে, আমর! যেমন 
রেখেছি কালী হৃতিকে। মানুষ কোথায় বান করবে তাব মধ্যেও কোরীয়র! এই 
বিপরীতের গুণসাম্য খুঁজে দেখে । অর্থাৎ এমন জায়গ! খুঁজে, যার মধ্যে বিপরীতে 
সাম্য রয়েছে। ইয়াংইন-এর কার্ষ পদ্ধতি অহনুসারেই তারা গুহ বা সমাধি সব কিছু 
নির্মাণ করার চেষ্টা করে। এই সাম্য তার! গৃহ বা কবর নির্মাণের ক্ষেত্রে পাঁচটি 
উপাদানের সাম্যের ভেতর ধরতে চায়, যেমন, কাঠ। ধাতু, আগুন, জল ও যাটি। 
এদের পারস্পরিক ্রিয়ায় যাতে কোন বিস্ত না ঘটে সেদ্দিকে তারা লক্ষ্য রাখে। 

(ঘ) পৃথিবীতে বিপরীতের মধ্যে গুণসাম্য রক্ষা করে চল! কঠিন কাজ। কাজেই 
মাঝে মাঝেই সাম্যের ভেতর অপাম্য দেখা! দেঁয়। সিনকিও অর্থাৎ কোরীয় ধর্ম 
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এ-ক্ষেত্ডে মানুষের মুক্তি নিয়ে চিন্তা করে। ধান চাষের সময় এরা'পৃথিবীর উর্বরা- 
শক্তিকে খুশি করার জন্য আনুষ্ঠানিক নৃত্য-গীতের আয়োজন করে। [আমাদের 
দেশে নীচু শ্রেণীর মান্গুষেরা, বিশেষ করে মহিলারা হূর্ধপৃজার সময় এমনই নৃত্য গীত 
পরিবেশন করে] যখন কোন বাড়ির মক (707 ০0৫ 0) ০০৫) ধরার জন্য 
কোন দণ্ড প্রথম দাড় করানো হয় তখন কোরীয়রাও আমাদের মত ভিত, পুজো 
করে। নেই দণ্ডের দিকে পানীয় ও খাছ ছুড়ে দেওয়া হয়। পরিবারের অন্যাপ্তি 
লোকেরা গান গায়: হে গৃহদগ্ডের (816.251৩) পিতামহ পিতামহী 
আমাদের সৌভাগ্য দাও, আশীর্বাদ কর। দীর্ঘজীবন দাঁও, বহু সম্তন-সম্ততি 
দান কর। | 

কোরীয়রা মনে করে যে, জীবন একটি অগিশাপের নিচেই রয়েছে । সেই 
অভিশাপই জাগতিক যে গুণসায্য আছে মানুষের ভীবনে তা নষ্ট করে দেয়। 
কতকগুলি আনুষ্ঠাশিক ক্রিয়! দ্বারা এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে 
কোরীয়র! মনে করে, যেমন, সাধারণ একটি খানে একটি পাথর ছুড়ে দিয়ে যাত্রা! 
করলে যাত্রাপথে পায়ে কোন আঘাত পাঁবার সম্ভাবন! থাকে ন1। পুর 
বেদীতে থুথু ছিটোলে ত। পবিত্র হয় বলে ধারণ' এনং অপদেবতা সেখানে আলতে 
পারে না [ আমরাও অপদুষ্টি থেকে উদ্ধার পাবার ভন্য গায়ে থুধু ছিটোই, মা ছেলেকে 
আশীর্বাদ করে মাথায় থুখু হিটোন ]1 মৃত্ুদ্হেকে সমাধি দ্বোর আগে মাটি- 
দেবতার পুজে: কর! হয়, তাকে খুশি করা হয়। একটি বিশেষ দেবতার নির্দেশ 
উপেক্ষা করুনেই যে পাপ তয় ভা নয়, ভাগত্তিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তবেই তা 
পাপ বলে বিবেচিত হয়। [ আমাদের শানে যেমন সন্তু রভঃ ও তম গণের মধ্যে 
রজঃ ও তম গুণ প্রবল হুলে জ্ঞাগতিক গুণসাম্য নষ্ট হয়ঃ পাপ হয়, যার কলে 
অবতার পুরুষ এসে গুণসাম্য রক্ষা করেন, তেমনই ]। 

জীবনে গুণসাম্য রক্ষা করার ভার মুভাং (1%0009)8 ) নামে এক শ্রেণীর 
গুণিনের উপর । এরা সাধারণত মহিলা হয়। এরা মানসিক ও দৈভিক রোগে 
ওঝার কাজ করে। প্রাচীন গ্রীসের মহিল। গণৎকাঁর। মিনাড বা সাইবেরিয়ার 
শমনদের-দায়িত্ব এই মহিলারাই পাঁলন কংর। জঁমাভিক বলিদান বা দেবতার 
নামে উৎসর্গাকরণ-অনুষ্ঠা নও এদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। কৃষকরা চাবের আগে 
এবং জেলেরা মাছ ধরার আগে এদের কাছ থেকে আশীরাদ নিয়ে যায়। নিঃমস্তান 
অহিলারা এদের সাহায্যেই সন্তান পাবার আশ! করে। মৃত্যুর পর মৃত আত্মার 
সঙ্কে যোগাযোগ করে এরা এদের স্বর্গে যাবার পথ স্থগম করে দেয়। দুর্ঘটনাস় 
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মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এরা শাস্ত করে থাঁকে। মুডাংরাই কোরীয়দের সমাজে 
কল্যাণকর বা কল্যাণকারিণী শক্তি । 

পিনফিও ধর্মে জাগতিক গুণসাধ্য নষ্ট করতে পারে এমন যে মৃত্যু-শক্তি তার 
প্রতি প্রবল এক ভীতি আছে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে কোরীয়রা মৃত 
ব্যক্তির ব্যবহার্য সব জিনিসপত্রপহ তাকে কবর দ্িত। [ ভারতীয়র! অগ্যাবধি 
শ্ান্ধান্থঠানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নান। জিনিস দান করে থাকে, যা পুরোহিত র। 
মৃত আত্মার নামে নিজের। গ্রহণ করেন ]1 

খরীষ্টীয় তৃতীয় শতকে কোরিয়াতে কনফুসিয়স মতবাদের প্রভাব পড়লে তাঁরা 
প্রাকৃতিক শক্তিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। পিতামাতার প্রতি শ্রদন্ধাই 
তখন সর্বশ্রে্ঠ ধর্ম বলে বিবেচিত হয় [ পিত' ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতহি পরমস্তপ, পিতরি 
প্রীতিমাপনে প্রিয়ঙে অর্বদেবতা--ভারতীয় বিশ্বাস ]। আমরা যেমন মুত 
আত্মার উদ্দেশে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় খাগ্য উৎসর্গ করি, ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে থাকি, 
পারলোৌকিক ক্রিয়ায় কোরীয়রাও তাই করে থাকে । পারলৌকিক ক্রিয়া করলে 
পিতৃপুরুষেরা সম্থ& হয়ে কল্যাণ করবেন এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে আছে [যে-জন্ে 
আমর! প্রতি বছর এবং প্রতি উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুদের উদ্দেশে তপন 
করে থাকি ।] 

(উ) প্রাকৃতিক শক্কিসনৃহ্থের মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি হিসেবে হানানিম 
€ ন191010 ) অথবা হাছুনিম ([7110011]) )-এর বিশেষ এক মর্ধাদা রয়েছে 
কোরীয়দের কাছে । তিনিই হুর্ষের আলো ও ঝুষ্ট দান করেন। বজ্রপাত, 
অনাবুষ্টি, ও নন্যান্ত। প্র!কুতিক বিপর্যয় তিনিই পাঠান দুষ্ট মানুবকে শান্তি দেবার 
জন্য | কোরীয়রা মনে করে যে, তাঁর অন্ুগ্রহেই মানুষ বেঁচে থাকে । প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় দেখ! দিলে কোরিয়ার রাজা ব্যক্তিগতভাবে নিজে এবং জনগণের তরফে 
এই দেবতার কাছে তাদের পাপের স্বীকারোক্তি করতেন । এক অর্থে স্বগাঁয় পিতা 
রূপে হানানিম হলেন তান্গ্ুনের পিতামহ | 

কোরিয়াতে কালক্রমে কনফুসিয়সবাদ; বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের অঙ্গ প্রবেশ 
ঘুটছে। এর ফলে «যে কোরীয়দের নিজন্ব ধর্ম সিনকি ও মরে গেছে তা নয়, 
রূপ পরিবর্তন করে বরং শক্তিশালী হয়েছে । কনফুসিয়ল থেকে এরা গ্রহণ করেছে 
নৈতিক আইন। তাওবাদদ কোরীয় সিনকিওর জাদুকরী দিকের শক্তি বুদ্ধি 
করেছে, ও ধর্মের ক্ষেত্রে জিওয্যানসি (£010091705 ) বা ভারতীয় তন্ত্রের “যন্ত্র 
কূপের উদ্ভব ঘটিয়েছে । বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছে দুঃখ সহা করার ক্ষমতা । 
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বৌহৃতত্ব এখন এদের নিরাময় ও দীক্ষাদদানের কাজ করে। কোরিয়ার নতুন ধর্ষের 
পটভূমি হিলেবেও এই সিনকিও কাজ করেছে। খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় 
যে প্রতিক্রিয়া! দেখ! দিয়েছিল এবং চোন্দোগাইও (0107000985০) নামে যে 
নতুন ধর্মমত দেখা দিয়েছিল তার পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এই 
গিনকিও। নতুন ধর্মে জগতের সঙ্গে মানুষের পবিস্ত্র সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে। 

(৩) ওসেনিয়ার (0০69018 ) আদিবাসী ধর্ম : ওসেনিয়ার লোকেদের 
নান ধরনের ধর্মবিশ্বাস আছে। স্তরে স্তরে নিচু থেকে উচু স্তরের দেবতা আছে। 
বন-ভূত আছে, বীর পৃজা আছে, পূর্বপুরুষদের পৃজা-পদ্ধতি রয়েছে, রয়েছে অভিজ্ঞান 
পৃঞ্জা। কেউ কেউবা সরাসরি অতীন্দরিয় শক্তিকে অনুভব করার চেষ্টা করেন, 
কেউ বা শুধুমাত্র অনুষ্ঠানেই বিশ্বাস করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মন্ত্র 
উচ্চারণ, নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ ইত্যার্দি। গ্রামের পুরোহিত, ওঝ!, গণৎকার, 
প্রত্যাদেশ লাভ করা মানুষ, সব মিলিয়ে ওসেনিয়ার ধর্মসাধনা একটি জটিল সাধন 
ব্যাপার। জাছৃকরেরাও অধ্যাতজগতের লোক হিসেবে বিবেচিত। তবেযারা 
জাদু করে, তুক্তাক্‌ করে তারা সমাজবিরোধী বলেই বিবেচিত হয়। জাছুকরদের 
তুক্তাক্‌-এর প্রতিবিধান করে গ্রামের পুরোহিতের । 

ওসেনিয়াতে জাছু-ক্ষমতা ও ধর্ম খুব নিকট সম্পর্কে যুক্ত। তবে জাছু আর 
অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর। এদের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। অনেক দ্বীপের 
অধিবালী হইদানীংকালে তাদের পুরনো ধর্ম-ব্যবস্থা ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ 
করছে। তবে তুকৃতাক্‌ ও জাছুনীতি যে এখনও চলে গেছে তা নয়। 

ওসেনিয়ার লোকেদের স্ষ্টর সম্পর্কে নানা ধারণা আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে 
যে, পৃথিবী চিরকালই ছিল। একে কেউ স্থষ্ট করেনি। আবার ভিন্ন গো্ঠীর লোকে 
ভাবে পৃথিবী স্ষ্ট হয়েছে। কোন এক দেবতা এই পৃথিবী ত্্ট করেছেন এরকম 
তত্বেও তার! বিশ্বাস করেন। এই অগা দেবতাই তাদের কাছে শ্রেষ্ঠতম দেবতা বা 
দেবী। অনেকের মধ্য দিয়ে এই দেবতা! ব1 দেবী সৃষ্রকার্য সম্পাদন করে আড়ালে 
চলে গেছেন। ফলে গৃহদেবতা ব! উদ্যানদেবতার মত তার পুজো হয় না। 

এক শর ঈ্বর ব্যতীত প্রকৃতির নান! পর্যায়ের নান! দেবদেবী আছেন, যেমন 
সমুদ্র-দেবতা, হাউরের আকারে এই দেবতার পুজো হয়। সমুদ্রযাত্রা বা মত্ত 
শিকারের আগেও এই দেবতার পূজো দেওয়া হয়। অতীন্দট্রিয় শক্তি দেবতার 
আকারেও থাকতে পারে, ভূতের আকারেও থাকতে পারে। ওসেনিয়ার লোকেদের 


৯৬ 


বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর যাদের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাযথভাবে করা হয় না বা 
যার অতৃপ্ত অবস্থায় মারা যায় তাদের আত্মাই ভূত হয়ে থাকে। তবে এরা 
অর্থাৎ এই ভূতের! মহুৎ কার্য করে যে সব পূর্বপুরুষ গত হয়েছেন তাদের আত্মার 
মত নয়। এদের রীতিমত পুজো করা হয়। পুজে৷ করা হয় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ট 
সাধনের জন্য | 

ওসেনিয়ার লোকেদের মধ্যে সর্বত্রই যে অভিজ্ঞান পুজো আছে তা নয়, কোথাও 
কোথাও আছে। প্রকৃতির নান৷ জিনিসই অভিজ্ঞান হিসেবে কাজ করতে পারে, যেমন 
জন্ব-জানোয়ার, গাছগাছালি ইতাঁদি। ওসেনীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে, অতীন্দ্রিয় 
শত্তি ভাগ্য নির্ধারণ করে। সৌভাগ্যের জন্ত নানা অন্থ্ানের প্রয়োজন আছে। 

এদের 'অভিজ্ঞান পৃজা নানা ছুৎবাই দ্বারা আচ্ছন্ন। নানা ধরনের প্রতীকী 
নৃত্য ও যন্ত্রের সাহায্যে অভিগ্জান পুজো করা হয় । কোথাও কোথাও অভিজ্ঞান 
বিবাহের সঙ্গে যুক্ত, কোথাও ব৷ যুদ্ধের সঙ্গে বা! ছুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের 
ক্ষেত্রে! [ ভারতীয় এঁতিহাসিকের! নৃসিংহ ঘুর্তিকে অবতার হিসেবে না দেখে 
দুটি অভিজ্ঞানধারী গোষ্ঠীর (মানব অভিজ্ঞান ও গিংহ 'অভিজ্ঞান ) মধ্যে মিলনের 
প্রতীক হিসেবে দেখেন । ] 

ওসেশীয়রা বিশ্বাস করে যে, ভাল এবং মন্দ দুটি শক্তিই আছে। শক্তি একই 
তাকে ভালভাবে কাজে লাগানে৷ হলে ভাল, যন ভাবে কাজে লাগালে মন্দ । এ 
শক্তিকে ছড়িয্মে দেয়! যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যাঁয়, আবার রুদ্ করাও যায় । এই 
শক্তিই হল জাহ্‌ ক্ষমতা ও অন্ুষ্ঠান ক্ষমতার উৎম। এই ক্ষমতাকে শ্বায়ত্ত করার 
জন্যই এত ঘটনা । এই শক্তিকে বলা তয় মান! (10219 )1 অনুষ্ঠান দ্বারা একে 
জাগরিত কর! যায়, আবার অকম্মাৎ কোন স্পর্শ দ্বারাও এ শক্তি জাগরিত হতে 
পারে। এই শক্তির অপব্যবহার অত্যন্ত ক্ষতিকর। েক্জন্ত অর্থাৎ এই শক্তির 
অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা রকম বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করা 
হয়। যেকোন ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাঙ্জনৈতিক সমস্ত! দেখা দিলেই 
লোকে ধ্মীয় অনুষ্ঠান করে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। সযাজে 
এর ফলে সাখ্য ফিরে আসে বলে ওসেনীয়রা বিশ্বাস করে। 

কুষিকর্ম, খতু পরিবর্তন, যুদ্ধ, বিজয়োৎ্সব, নবান্ন, মুণ্ড শিকার হেন (কোন কাজ 
নেই যাতে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান না করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে-জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যস্ত এইভাবে ভারতবর্ষেরও সর্বত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাধান্য রয়েছে।. 
ওসেনীয়দের এ-ধরনের বিশ্বাস থেকে অদ্যাবধি ভারতীয়রা মুক্ত নয় । 


পৃথিবী (২য় )-২ ১৭ 


'ওসেনীয় ধর্মাত্মারা এক স্থানে স্থির হয়ে নাও থাকতে পারেন । আমাদের 
ভারতীয় তীর্থস্থানের মত তাদেরও নিদিষ্ট ধর্মস্থান আছে। অতীন্রিয় নির্দেশ 
পাবার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকন্িন আছে। দেবতার উদ্দেঙ্টে দান করার 
জন্যও বাঁধাধরা নিয়ম আছে। দেবতারা বা অতীক্দ্রিয় শত নানা জিনিসের মাধ্যমে 
ওসেনীয়দের কাছে আবিভূর্ত হতে পারেন, যেমন পৌরাণিক কাহিনী, জন্ত- 
জানোয়ার, মান্য, নান দ্রব্য ইত্যাদি । পবিত্র ধর্মস্তানগুলি হয় পাষাণ বেদী দিয়ে 
তৈরি, নয়তো! পবিত্র কুঞ্জ বা মন্দির দিয়ে নিদিষ্ট । নানা বাধানিষেধ দ্বারা এই 
পবিত্র স্থানগুলি স্থুরক্ষিত | 

ওসেনীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাস নানা জাতির আগমনে নতুন নতুন চরিত্র লাত 
করেছে। যেমন ফিজি (61]1)-তে 'আছে সর্প পূঙ্জা, পূর্বপুরুষ পূজা ও অভিজ্ঞান 
পুজা । নতুন যাঁরা এখানে এসে প্রাধান্ত বিস্তার করেছে তারাও এ অঞ্চলের 
প্রাচীন দেবদেবী বা ধর্ম বশ্বাসকে নানা তাবে শ্রিজেদের করে নিয়েছে_ যেমন 
ভারতবর্ষে বহু জাতি এসে প্রবেশ করে ভারতীয় অধ্যাত্মতার মধ্যে নিজেদের 
হারিয়ে ফেলেছে, আবার তাদের নিজস্ব ভাবধারা ও ভারতীয় ভাবনার মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিয়েছে। 

স্পষ্ট করে বোঝা না গেলেও অনুমান করতে বাধা নেই যে, অমুদ্রদ্বীপের এই 
মানুষেরা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তবে মৃত্যুর পর পরলোক কি 
রকম তা নিয়ে এক এক গোন্ঠীর এক এক ধরনের বিশ্বাস আছে । কোন কোন 
গোষ্ঠীতে সুযোগ্য পূর্বপুরুষের! ঘোড়া হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন । তারা যে যে 
বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই সেই বিষয়ে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা 
হয়, যেমন যুদ্ধ, জাছুক্রিয়া, চাষবাস ইত্যার্দি। কখনও কখনও পূর্বপুরুষদের 
সুদীর্ঘ বংশপঞ্জী কিংবদস্তীর কাহিনী হয়ে আছে | যেমন অনেকে মনে করেন যে, 
আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এক সময় লোকগাধারূপে প্রচলিত 
ছিল। এবং এর অনেক তথ্যই সুদীর্ঘ বংশপঞ্জীর ধারা বেয়ে এসেছে । ] এদের 
বারণ! সাধারণত মৃত্যুর পর আত্মা কোন নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে [শ্রীষ্টানদের 
যেমন শেষ বিচারের জন্ত কবরে অবস্থান করে। ] আবার কারও কারও বিশ্বাস 
মৃত্যুর পর জীবাত্মাকে কর্মফল অনুযায়ী নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হয়। কোন কোন স্থানে এক একটি গোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কবরখাঁনা বা “মৃতের 
স্থান' চিহ্নিত আছে। এ থেকে অনেকের অনুমান, এদের মধ্যে স্বর্গ সম্পফ্িত 
কল্পনা নেই। মৃত্যুর পর এই কবরধানাই তাদের নতুন জগ হিসেবে কাজ করে। 


১৮ 


ওসেনিয়ার বিরাট অংশ এখন গ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করেছে। টোঙ্গা, মাওরিল্যাণ্ড ও 
ফিজি (70158) 79010119170 210. চ1]1 1-র প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এখন আর 
নেই বললেই চলে। তবে এখনও ওসেনিয়ার কেন্দ্রস্থলেই জড়বস্ততে শক্তি 
পুজা, জাছুক্ষমতা ও তুকৃতাকে বিশ্বাস টিকে 'মাছে। বড় বড় দ্বীপগুলির গভীর 
পার্বত্য অঞ্চলে এখনও প্রাচীন স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসগুলি রয়ে গেছে। পশ্চিম 
মেলানেশিয়াতে এখন মত্ত শিকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানঃ' কৃষি অনুষ্ঠান, বিনিময় প্রথা 
গ্রভৃতি টিকে আছে। পাপুয়া, নিউগিনি ও পশ্চিম ইরিয়ানেও এসব বিশ্বাস 
রয়ে গেছে । এখানকার শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত তৃকৃতাক এ মঙ্্রতন্ত্রকে ভয় করে। 
তুকৃতাকের প্রতিকার যারা ক্গানে এখানকার শহর-জীবণে অগ্ঠাবধি তাদের 
বেশ সম্মান । তবে ও্পনিবেশিক সরকার শরমাংস ক্ষণ, মুণ্ড শিকাব এবং আরও 
অন্ঠান্ট। নিষ্ঠর ধর্মীয় অহুগান বন্ধ করে দিয়েছেন । ফলে এদের ধর্মবিশ্বাসের আদিম 
চরিজ্রের মধ্যে বিরাট পরিবতন দেখ! দিয়েছে। কিন্ত গ্রীষ্টান ধম গ্রহণ করলেও তার 
মধ্যে এদের অনেক প্রাচীন বিশ্বাস স্ক্্ভাবে স্থান করে আছে। 

(৪) মেলানেশিয়ার ধর্ম: মেলানেশিয়া হল প্রশান্ত মাপাগবে । নিউ- 
গিনির পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুরে, ফিজি, উত্তরে পাপুয়া থেকে দক্ষিণে নিউ 
ক্যালেডোনিয়! (15 091600719 ) পর্যস্ত বিস্তত। এর মধ্যে রয়েছে ইরিয়ান, 
জয়, পাপুয়া, নিউগিনি, টোররেস, স্রেইট আইল্যাণ্ড, সোলোমন আইল্যাণ্ড নিউ 
ক্যালেডোনিয়া (17912) 0858) 91909) ৩ (91068) 1 011655 ১0৪1 
19191505) 901010017 1518704) বা 08150215 ) গ্রভৃতি। 'এখানকার 
পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে কম করেও ১১০* বিভিন্ন ভাষা চালু আছে। শতাব্দী 
কালের উপর ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার পর 'এখানকার প্রাচীন ধর্মে অপেক 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । তবে সমস্ত কিছুর অন্তরালে এখনও সেই প্রাচীন 
বিশ্বাসের অনেক কিছুই প্রবহমান । 

অধ্যাত্ম জীবন ও পাধিব জীবন, এর মধ্যে মেলানেশ্ীয়রা তেমন একটা পার্থক্য 
করে না। প্রাকৃত ও অতিগ্রাক্কতের মধ্যেও তাদের কাছে ভেদাভেদ কম। বিশ্ব 
জগৎ জম্পর্কে এদের বিশ্যে এক চিন্তা আছে। এর সঙ্গে মানুষের সম্পক তাদের 
অধ্যাত্ম জীবনের একটা বড় দিক। মানুষ, দেবদেবী, ভূতপেত্বী, অভিজ্ঞান, জাছু 
ক্ষমতা, জল মাটি, জীব্স্ত, গাছগাছালি সর্বত্রই এক শক্তি বিগ্চমান মেলানেশীয়রা 
এই তত্বে বিশ্বাস করে [ এ তত্ব ভূল নয়। ভারতবর্ষ এই তবে বিশ্বাপ করে। 
বর্তমান বিজ্ঞানও করে । তবে এই শক্তি কোথাও হুগ্ু, কোথাও বা! ক্রিয়াশীল। | 
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পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কে এর! প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে। কারণ, 
তারা মনে করে যে, মহাজীবনের কেন্দ্রে মানুষ ও নুল্মাত্মা সবাই প্রাপশক্তিতে 
শক্তিমান । কোন নিদিষ্ট বৃহৎ পরিবার, সমাজ ও স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি সেই 
পরিবার, স্থান ও সমাজের শিরাপত্তা৷ লাভ করে। অর্থাৎ এখানকার সকলেই সকলের 
সঙ্গে একাত্মভাবে বাস করে, সখ দুঃখে সমভাগী হয়। জাতকম থেকে 
বিবাহান্ুষ্ঠান, বয়সকালে ধর্মে দীক্ষা, পারলোকিক ক্রিয়া সব কিছুতেই গোষ্ঠ 
সমাজের সবাঙ্গীণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হয়। তবে সংকীর্ণ 
গোঠীবোধ, পারস্পরিক সন্দেহ ও শত্রুতা প্রায়শই নিষ্ঠুর সংঘাতে পরিণতি 
লাভ করে। 

মেলানেয়দের প্রা্ীন ধর্মে অভিবাসনের গল্প, কিংবদস্তী, নানা পৌরাণিক 
কাহিনী ইত্যাদি স্থান লাভ করে আছে। এছাড়া আছে ধর্মসংগীত, প্রার্থনা, অন্ত 
ইত্যার্দি। এ-ধর্মের সামান্য অংশ জানে দীক্ষিত পুরুষের! । কিছুটা জানে বিশেষ কিছু 
ধর্মীয় ব্যক্তি ও বয়স্ক মহিলারা । গুহা তব শুধুমাত্র বয়স্ক দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেহ 
সীমাবদ্ধ আছে। 

সথষ্টি নিয়ে মেলানেশীয়দের মধ্যে পান! ধরনের গল্প আছে। তবে কিভাবে 
বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়েছে, তা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। অনেকে মনে 
করে যে, মানুষের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন দেবতাদের দান। 

সব মেলানেশীয়রাই যে জগৎল্রষ্টা “এক দেবতাতে” বিশ্বাস করে তা নয়। 
দেবদেবীর! মানুষ নিয়ে মাথা ঘামায় এমন বিশ্বাসও অনেকের নেই। তবে অনেকেই 
আবার বিশ্বাস করে যে, দেবতারা জগৎ হ্ষ্টি করে তার পালনের জন্যও যত্বণীল 
হয়েছেন। অনেকে নানা ধরনের হুক শক্তিতে বিশ্বাস করে, এমনকি ভূত- 
পেত্ীতে। দৈত্য-দানো, ডাইনী প্রভৃতি মানুষের ক্ষতি করতে পারে এ ভয় 
তাদের আছে। 

সকলেই পূর্বপুরুষের পুজে! করে। কেউ কেউ বা মনে করে যে, মৃত পুব- 
পুরুষদের আত্মার ফিরে আসবেন । এতে তারা আনন্দবোধ করে। মুত আত্মার 
প্রত্যাবর্তনের চিস্তাতে অনেকেই আবার ভীতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। অনেকে মনে 
করে যে, পূর্বপুরুষের আত্ম! অধস্তন পুরুষদের কল্যাণ কামন1 করে। এরা ভাবে যে, 
মৃত আত্মার উদ্দেশে উপযুক্ত$পারলৌ কিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ ও শোকপ্রকাশ করা হলে 
এবং পিগুদান, শৃকর উৎসর্গ ও আন্তান্ত মূল্যবান জিনিস দেওয়া হলে তারা প্রীত হন 
এবং অধস্তন পুরুষদের রক্ষা করে চলেন। যারা অভিজ্ঞান পূজা করে তার! জন্ত- 
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জানোয়ার, বৃক্ষলতা, পাখি, মাছ ইত্যাদির মধ্যেও পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব অন্থুমান 
করে। এগুলিকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে পুজোও করা হয়। 

নানা অনুষ্ঠান আছে এদের মধ্যে । এইসব অনুষ্ঠান নিত্য কর্ম, যেমন শিকার, 
চাষবাস, মাছ ধর! ইত্যার্দির সঙ্গে এবং বড় বড় পার্ণ যেমন নববর্ষ, নতুন মাস, 
নতুন সপ্তাহ ইত্যাির সঙ্গেও যুক্ত । 

বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 
মহিলা ও তরুণ-তরুণীরা গৌণ ভূমিকা নেয়। এই শব অনুষ্ঠানে শূয়র বিশেষ 
মূল্যবান। বড বড় অনুষ্ঠানের সময় উপবাস, ব্রহ্ষচষ পালন ইত্যাদিও চলে 
| ঠিক আমাদের বড় বড় পাবণে আমরা যেমন করে থাকি ]। অনেকে মনে করে 
যে, ধমাঁয় অনুষ্ঠান দ্বারা দ্বদেবীদের কাজ করানো যায় [ ষক্জ দ্বারা মার্ধর! যেমন, 
দ্বেদেবীদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন, তেখনই ]। আবার অনেকেরই ধারণা 
গ্রীকদের মত, অর্থাৎ দেবতার! নিজেদের মেজাজ মঙ্জি অন্থুসাঁরে কাছ করেন। 

মেলানেশীয় সমাজে প্রত্যেকেই প্রায় জাছুক্ষমতায় বিশ্বাস করে। ফলে 
গ্ুণিনরা মেলানেশীয় সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিঠ্ঠিত। এরা মাস্থষের মৃত্যু 
ঘটান বলে ধারণা, কারণ মেঙানেশীয়রা বিশ্বাস করে যে, কেউ মৃত্যু া ঘটালে মৃত্যু 
হতে পারে না। প্রত্যেক মেলানেশীয় সমাজেই '্ুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু লোক 
মাছে। এদের মধ্যে কেউবা সে দায়িত্ব পায় সামায়িক ভাবে, কেউ স্থায়িভাবে, 
কেউব: বংশগতভাবে। 

প্রাকৃতিক কোন গুহা, জলাশয়, নদ্দী, পাহাড়পবত ইত্যাদি মেলানেশীয়দের কাছে 
পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র ভিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন আমাদের কাছে নান! নদীসঙ্গম 
' প্রয়াগসঙ্গম, সাগরসঙ্গম, গঙ্গাসাগর মেলা ) হিমালয় প্রভৃতি পবিজ্জ স্থান হিসেবে 
চিহ্নিত; 'এছাড়া মন্ধুষ্য নিমিত বহু মন্দির তো আছেই । 

মেলানেশীয়দের কোন কোন গোষ্ঠীর কাছে ধর্ম ও ঠুনতিকতার মধ্যে কোন 
গম্পর্ক নেই, আবার কারে কারো বিশ্বাস দেবতারা মান্ষের নৈতিক কাজকর্ম দেখেই 
সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণ পাপুষ্ার পার্বত্য হুলিদের (77011 13001 ) দেবতা 

_ধাতাগালিওয়াবে (10555911298 ) মাহ্ীষের নৈতিক উন্নতি দেখেই বেশি 

প্রীত হুন। 

মেলানেশীঘদের মধ্যে গল্প আছে যে, এদের মধ্যে কেউ (পুরোহিতশ্রেনীর 
নিশ্চয়ই ) স্বপ্নে অথবা গভীর মনোসংযোগের সময় দেখতে পেয়েছিলেন যে, এক জন 
ক্তিদাতা ( অবতার ) পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে মেলানেশিয়াতে ফিরে আসবেন । 


১ 


আকাশ-পথেও তিনি আসতে পারেন । তিনি সঙ্গে নিয়ে আসবেন প্রচুর খাছ ও 
অন্যান্য সামগ্রী । তাঁদের আবির্ভাব মেলানেশিয়াতে নবযুগের স্চচনা করবে। 
মেলানেশীয়র৷ সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে । মানুষের মধ্যে সাম্য 
আসবে । [এধরনের স্বপ্ন বা দর্শন পাধিব বিচার বুদ্ধির কাছে হাস্তাম্পদ ঠেকলেও 
এযে মর্থহীন তা নয়। এধরনের দর্শনের অর্থ একমাত্র ভারতীয় যোগীরাই করতে 
পারেন। কারণ, তারা পরগাজ্মায় নান! ঘটনার বিচিত্র দৃশ্য, নানা বিচিত্র নরনারী, 
যানবাহন হত্যাদি দেখতে পান। ভারতীয় যোগীরা দশ অথতারের শেৰ অবতার 
কক্ষি সম্পর্কেও সেই যোগবরশনের মাধ্যমেই ভবিষ্যদ্বাণী কবেছেন। অনেকের 
ধারণা, হিমালয় থেকে তিনি সমতলভূমিতে অবতরণ করবেন । উত্তরপূর্ব 
গিরিপথ বেয়ে তিনি ভারতমৃত্তিকাতে নেমে এসেছেন এ ধরনের দৃশ্যত অনেক 
যোগী দেখতে পেয়েছেন। মেলানেশীয়দ্রে মুক্তিদাতা সম্পকিত কল্পনা সেই 
মনঃসংযোগজা'ত দর্শনের ফলে যে হয়নি একথাই ব' কে বলতে পারে? | এই 
নতৃন চিন্তাপারা বা অবতার আগমনের চিন্তার ফলে অনেক সময় এদের মধে) প্রবল 
আলোড়নও দেখ! দিয়েছে ' নতুন জীবনের জন্য নানা জনে নানা দান করছে. 
শুয়র বলি দিচ্ছে। কবরগুলির প্রতি বিশেষভাবে যত্বু নেওয়া হচ্ছে যাতে 
পৃরপুরুষেরা অবাধে প্রত্যাবতন করতে পারে। 

এই নতুন বিশ্বাপ থেকে মেলানেশীয়দের বর্ম সম্পর্কে যে-সব জিনিস বর্তমানে 
জানা যায় তা হল £ 

(ক) এখনো! এদের ধর্মে ্ঘাদিম দ্মচিন্তা রয়ে গেছে। 

(খ) খ্রীষ্টধর্মের কিছু প্রভাবও এদের উপর পড়েছে । 

(গ) পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রত্যার্তনে এদের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে । 

(ঘ) অবতার সম্পর্কেও এদের বিশ্বাস আছে। 

($) মেলানেশীয়রা এক সময় শ্বেতকায় ব্যক্তিতে পরিণত হাব। 

(চ) ধর্মের মধ্য দিয়ে রাঁজনীতি ও অর্থনীতির উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ-এর চেষ্টা 
চলেছে। 

(ছ) এ সব ধর্মান্দোলন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক্যবদ্ধ করছে। 

মেলানেশীয়দের পৌরাণিক কাহিনীতে যে পাঁচটি মুখ্য লক্ষণ দেখা যায় ত 
হল: 

(ক) আদি মানুষ দুই ভাই পৃথক হয়ে যাবার ফলে মানুষের মধ্যে ছুটি ভাগ 
দেখা দিয়েছে৷ 
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(থ) এই ছুই ভাইয়ের মধ্যে একজন ছিল বোকা এবং আর এক ভাইয়ের প্রতি 
শত্রু ভাবাপন্ন। পরে অবশ্থ তাদের আবার মিলন হবে, ফলে মানবসমাজও 
একত্রে মিলিত হবে। 

(গ) মানুষ ব্বগন্রষ্ট হয়েছে নিজেদের বোকামি, অকৃতজ্ঞতা ও ছুবিনী ত 
ভাবের জন্য ৷ 

(ঘ) বত্তমান প্রা্থবী বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ধংস হয়ে যাবে । 

(উ) অবতার পুরুঘ মুত পূবপুরুষছ্র সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে পৃথিবীতে আবার 
নতুন বুগের স্থচনা কববেন | 

(৫) নিউগিনির ধর্মবোধ : পাপুয়ার ফো। (৮০০ -দের ধর্মবিশ্বাস : 
পাপুয়ার দক্ষিণ পার্বত্য 'মঞ্চলে “ফণো” নামে 'খক মানবগোষ্ঠী বাস করে। তাদের 
মতে মুখ্য শক্তি বাশ করে প্রাচ্যে (810৮2820080 )1 তিনি মুখ শক্তি 
হলেও বিশ্বত্রষ্টাী নন । এই মুখা শক্তি বা দেবতা বাদে ও তিনশরেণীর দেবতা আছেন, 
এরা প্রক্কতির নিদিইস্থানে বা অঞ্চলে নাস করেন । দেবতার বা শক্কির এই 
তিনটি শ্রেণীর মধো আছে £ 

(ক) খারাগ শক্তি (100989006 291 )। 

(খ) হিসারে (1715815 ) 

(গ) হিবুজী ( [7150 1) 

এই তিনশ্রেণীর দেবতার সঙ্গে গ্রামের মানুষ বিশেষ সম্পক স্থাপনের চেষ্টা 
করে। যাব এই সম্পর্ক স্থাপন করে অপরে তাদের যথাসাধ্য সাহাধ্য করে, যাতে 
তাদের নিজেদের কল্যাণ হয়। 

পাপুয়ার “ফো"-র! বিশ্বাস করে যে, এক দঙ্গল জড়াজড়ি করা গাঁছে, বড পাহাড়ে 
বা অস্বাভাবিক কিছু প্রাক্কৃতিক দৃশ্টে অশ্ুতশক্তি থাকে । এদের অন্ধবিশ্বামের একটি 
গ্রমাণ পাওয়! যায় ১৯৬৭ সালেও! গেছে (3696 ) গ্রামের জলাভূমির বাশ বনে 
ইগরে (15915 ) নামে এক ব্যক্তি ছোট একটি জায়গায় লাল গুলের ঝোপ গজিয়ে 
উঠতে দেখেন। বেশ যেন গোছানো । স্থানটি কুতুবু হদের (1:1০ 7009৮ ) 
দক্ষিণ-পূর্বদিকে । স্থানীয় সকলেরই বিশ্বাস জন্মে যে, কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি সেখানে 
ঘর বেধেছে । এ-জব জায়গ! সাধারণ তৃতপ্রেতের জায়গা, ফলে লোকেদের বিশ্বাস 
জন্মে যে ঝোপটি অগ্তভ শক্তির আস্তানা । [ এরকম বিশ্বাস আমাদের দেশেও 
আছে, তা ছাড়া প্রেতাত্মা বলে জিনিসও আছে । যে সুশ্ম তরঙ্গের হৃদ বস্তু দিয়ে 
স্ইে দেহ গঠিত, মানুষের চেতনাকে সেই দুল্ষ স্তরে নিয়ে যেতে পারলে এই সব 
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হুক্ষ জীষাত্মা বা গ্রেতাত্মাকে দেখা যায় । মানুষের দেহের উপর যে পাচটি স্তর আছে 
তার তিনটি স্তর ( যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) পর্যস্ত আত্ম! যদি কর্মফলের ভারে 
অবস্থান করে তবে তারাই প্রেতাত্মা নামে অভিহিত হয়। এবং তিনটি শুরই 
যথার্থ নরকের স্তর। যোগীরা ুম্ম দৃষ্টতে এই সুরের হুম্স্দেহী জীবাত্মাদের দেখতে 
পান ] পাপুয়ার লোকেদের বিশ্বাস যে, যারা এই প্রেতাত্মা বা অশ্তুভ শক্তির সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষ' করে চলে তার! এদের সাহায্য পায়, কোন ক্ষতি করে না, 
[ আমাদের দেশে এদেরই পিশাচসিদ্ধ বলে। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা 
যাত্রার আগে একজন পিশাচসিদ্ধের কাছে ভবিষ্যৎ জানতে গিয়েছিলেন ] কিন্তু যারা 
এদের বিরক্ত করে তাদের হাত প! ফুলে যায়, পেটও স্বীতকায় হয়। বাপ-মায়ের৷ 
ছেলেমেয়েদের এস্পব অশ্তভ শক্তির আস্তানার ধারে কাছে যেতে দেন না, কারণ, 
ভূলক্রমে এরা বিরক্ত হলে সমূহ ক্ষতি হবার অন্ভাবনা। যাদের বাসগৃহ 'এই অশ্তভ 
শক্তির আস্তানার কাছাকাছি তার! ছেলেমেয়েদের সেখানে গোলমাল পর্যস্ত করতে 
দেন না। 

লেকের আরও উপরের দিকে হিসারে নামে অস্ত শক্তি বাস করে বলে “ফোর! 
বিশ্বাস করে। লেকের জলেও গুরুকা ( 9311:019 ) নামে প্রেতাত্মার থাকে বলে 
অনেকের বিশ্বাস [ আমাদের দেশে জলার ধারে মেছোভৃতের মত ]। হিসারে সিদ্ধ 
গুণিনর৷ হিসারের সঙ্গে নৃত্য করতে আরম্ভ করলে জল থেকে উঠে এসে 
গুরুকাত্াও এর সঙ্গে যোগ দেয়। এরা একধরনের পাখির পালক বা! মানুষের 
হাড় এনে গুণিনদেব দান করে যাতে এসব তারা হিসারে সাধনায় কাজে লাগাতে 
পারে। দান অস্থসারে পরের মােই যে পাখির পালক এর! দেয় সেই পাখিই ধরা 
পড়ে, অপর পক্ষে হাড় দেওয়া হলে একজন মান্য মার! যায় । 

আরও অনেক জীবাত্মা বা অতীন্র্িয় শক্তি আছে যারা এক জায়গা! থেকে 
আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় । সোরো। (১০:০) নামে একধরনের বায়ুভৃত 
আছে যার! শাকি হাওয়ায় ভেসে ভেলে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। এরা স্থযোগ 
পেলেই ক্ষতি করে। [আমাদের দেশে একই বলে হাওয়া লাগ! ]। এই 
ভূতকে ছেলেপেলেরাই বেশি ভয় পায় । এদের ভয় হাওয়া-ভূত এদের ধরে 
তুলে নিয়ে যাবে, বা কোন ভয়ানক ক্ষতি করবে । তবে বয়ন্কর মনে করে যে, 
এদের সঙ্গেই কাজ করতে হবে [ আমাদের দেশে আমরা যেমন সাপ নিয়ে 
ঘর করি--'আমরা হেলায় নাগেরে দলাই নাগেরই মাথায় নাচি'__স্ত্যেন 
দত ] ভূত বা অণ্তভ শক্তি জীবিত মান্থষের মধ্যেই বাস করে এরকম বিশ্বাসও 
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এদের আছে। যে-শক্তি মানুষের মধ্যে বাস করে তাদের এরা বলে বইসেসে 
( 6915286 )। এদের একজোড়া বাঁ তারও বেশি শক্তি নিদেন পক্ষে একটি 
হাঁওয়া-ভূতের সঙ্গে কাজ করে। কোন মান্থষের যদি কোন শক্র থাকে, তবে তার 
তেতরকার শক্তিকে এবং তার সহযোগী হাওয়া-ভূতকে খুজে বের করে তার 
ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে; ১৯ সালে নাকি এরকম একটা ঘটন1 ঘটেছিল 
যে, নিদ্রিত মানুষের কাছে একটি টিল এসে পড়ে। তখন সে বুঝতে পারে যে, 
তার ভেতরকার শক্তি বেরিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামের আর এক ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই 
করছে। লোকটি বুঝতে পারে যে, হেগেসো (775855০ ) গ্রামের একটি লোক 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বস্তুত দুদিন পরে এ গ্রামের একটি লোক মারা যায়। [ এরকম 
ঘটনা অমাদের দেশেও ঘটে । এই জন্য অনেকে শনি ও মঙ্গলবারকে বড় সমীহ 
করে চলে । এই দ্দিন ছুটি তৃকতাকের পক্ষে প্রকৃষ্ট । বর্তমানে লেখক নিজে ৪৪নং 
বিশালাক্ষীতলা রোড, কলিকাতা-_-৩৬, বুলন নামে একটি ছেলেকে এইভাবে 
তুকতাঞের ফলে এঞক্কদিনেই মরে যেতে দেখেছেন ] 

অশুভ শক্তির মধ্যে “ফো"-রা মৃত ব্যক্তির গপ্রেতাত্মাকেই সব চাইতে বেশি ভয় 
করে। অপথাতে মৃত বাকিদের আত্মাই অস্তুভ প্রেতাত্মাতে রূপান্তরিত হয়। 
[ এবিশ্বাস আমাদের দেশে অগ্ভাবধি আছে।] এইসব অগ্তভ প্রেতাত্ম! ছোট 
পাথরের টিল বা অন্য কোন ভাবে মানুষের দেহে ঢুকে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটায়। 
অপঘাতে মুত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে 'ফো”-রা বলে বানওয়াবে (08006 )। 
এই ভূতেরা উপরে বাস করে এবং লাল রঙ গায়ে মেখে থাকে । যারা এই ভূতের 
পুজো করেন তাঁরা স্বপ্পে বা অন্ভাবে তার দেখা পান। এরা সেই ব্যক্তিকে 
সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয় । তবে অপখাতে মৃত ব্যক্তির শকত্রর্দের এই প্রেতাত্মা 
অস্থবিধা সুষ্টি করে। 

অপঘাতে মর! ছাড়া অন্তভাবে যারা মার! যায় তাদের জীবাত্মা প্রথম যায় 
পূ দিকে, তারপর ফিরে এসে ঘুরে বেড়াতে থাকে । অল্প সময়ের জন্য হলেও 
এ কাজ তার! করেই। এরা মানুষকে অস্গুস্থ করলেও তাদের কোন ক্ষাতি করে 
না, মৃত্যুর কারণ হয় না। ছেলের! খুব কান্নাকাটি শুরু করলে মা তাদের তাই 
ভয় দেখান--যদি না থাম, প্রেতাত্মা বাশ ও পাতা নিয়ে আসবে, সেই 
পাতায় চোখের জল ধরে নিয়ে গিয়ে পান করবে । চোখের জল যদি মিষ্টি হয় তা 
হলে ক্ষতি করবে। [যেন আমাদের দেশের “ছেলে ঘুমোল পাড়! জুড়োল বর্গী 
এজার' মত । ] 
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এক সময় বিশ্বাস ছিল যে, গুণিন, ওঝা বা বগ্িরা এই সব অপদেবতা প্রোথিত 
দণ্ড বা নিক্ষিপ্ত পাথর'এর শক্তি শুষে নিতে পারত । তাদের কড়ির মালা বা 
শূয়র পুরস্কার দেওয়া! হত। মাঁজ আর এ-প্রথা টিকে নেই । এ-প্রথা মরে যাবার 
কারণ, গুণিনরা দাবি করত নেক, তা ছাড়া 'এরা যে সবাইকে ভাল করতে পারত 
তা নয়। বর্তমানে অনেক অন্থথবিস্ৃখের আধুনিক মতে চিকিৎসা হচ্ছে । আসলে 
যে-কোন রোগকেই আগে 'এরা 'মপদেবতাব কীতি বলে ভাবভু। 

এসব অঞ্চলে তৃকৃতাককাীর প্রাতি বড় ভখ আছে। জাছুকর বা গুণিনদের 
ছোট এক টুকরো বাশ অসাধা সাধন করতে পারে “কে"-প্রে এই বিশ্বাস ছিল। 
“ফো”-এর গুণিনরা তিন ভাবে জাছু করত, যেমন-_ 

(ক) দণ্ড দিয়ে ত্বক স্পর্শ করা। 'এই জাছুদগ্ডের ছোয়া লাগলে মান্ষের 
একদিন বা হুদ্দিনের যধো মতা হয় এই বিশ্বাস ছিল। বাশের মধ্যে সাদা গু'ড়োর 
মত যে জিনিস আছে ত' দেহের ত্বকে লাগলেই ক্ষতি হয় বলে ধারণা ছিল। 
পানীয় জলে বা খাবারের মধ্যে এ সব মিশলেও ক্ষতি ভয় বলে বিশ্বাস ছিল । 

(খ) দ্বিতীয়ত মানুষের কোন জিনিস যদি, ( যেমন কাপড়ের টকরো ) এই 
জাছুদণ্ডে বেধে গাছে বুলিয়ে দেওয়া যায় এবং তা যাঁদ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় 
[ আমাদের দেশে মহিলাদের কাপড়ের আচল কেটে নেবার মত ] তবে তা ছিল 
প্রচণ্ড ক্ষাতিকর। তাছাড়া পি'পড়ের টিবিতে তা রাখলে বা নদীর জলে ভাসিয়ে 
দিলেও ক্ষতির করণ হয়। এ-সব ক্ষেত্রে চার পাচ মাসের মধ্যেই মাঁজুষের মৃত্যু হয়। 

(গ) ছোট ছোট সাদ! পাথরের টৃকরে৷ দিয়েও একরকমের তুকৃতাক চলে। 
গুণিনর! "াছের আঠা এই গাথরে ঘমতে ঘষতে মন্ত্র পড়ে। এর ফলেও যার 
উদ্দোস্ঠে এই তুকৃতাক্‌ কর! হয় তার মৃত্যু হয়। 

[ এ-সব নিঃসন্দেহে সংস্কার | তবে এর মধ্যে যে মস্ত একটা ব্যাখ্যাতীত রহস্য 
কাজ করত, তাতে সন্দেহ নেই। আজও এ-সব তুকৃতাক্‌ আমাদের দেশেও 
অনেক দেখা যায় এবং তাতে ক্ষতিও ভয়, তা ছাড়' মান্থুষের দেহের মধ্যে স্ক্ষ 
কোন শক্তি বাস করে--এ ধরনের যে বিশ্বাস “ফো”-দের আছে তাও একেবারে তুল 
নয়। কারণ ভারতীয় যোগীর সুক্মদেহে ভ্রমণ করে এ-সব দেখিয়ে দিয়েছেন । 
এই হুক্্পদেহে ভ্রমণ করতে পারেন এমন এক যোগীকে আমি দেখেছি--তিনি 
হাওড়া বাকসাড়ার সরোজকুমার লাহিড়ী । এ ছাড়া টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপারে 
প্রতাপাদিত্য রোডের মুখে হরাঙ্কনার বিনয় গা,লীও এক সময় স্ুক্মর্দেহে ভ্রমণ 
করতে পারবেন বলে তার অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছেন । ফলে এসব বিশ্বাস 
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একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । মাহ্থষের মধ্যে অবিশ্বাপ্ত অনেক রহস্ত লুকিছ্নে 
আছে। এজন্যই বোধহয় ফরাসী বৈজ্ঞানিক 2৪5০৪1 বলেছিলেন £7[006 1621 
1195 169 128.901) 0: 19101) 1:58.501) 10105/5 1)00111)5,. মানুষের দেহ মন 
ও আত্মা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে । -_-যোগতন্ত্র অধ্যায়ে 
এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে । ] 

(৬) অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস : প্রথমে 
যখন ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিরার আদিবাসীদের সংস্পর্শে আসে, তার! ভেবেছিল যে, 
এদের কোন অধ্যাত্মতা নেই। ইউরোপীয়রা যখন অস্টেলিয়াতে মাসে ভখন 
সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসী ছিল। তবে এর! কমপন্সে ২৭টি ভাষাগোষ্ঠাতে 
বিভন্র ছিল. 'এদের সকলের নানা পুরাণ কাহিনী যিলে-মিশে গিয়ে আদিবাসীয় 
কতকগুলি বিশেব |বশ্বাসও জন্ম শিয়েছিল। ফলে জগৎ সম্পরকে এদের সকলেরই 
প্রায় একই রকম ধারণা ছিল। তবে এদের 'অতীবন্দ্রিয়ে বিশ্বাস এক এক গোষ্ঠার 
একএক ধরনের ছিল । এর! কেউই সবোত্তম কোশ দেবতাতে বিশ্বাস করত না। তবে 
উত্তর-পশ্চিম অগ্জেেলিয়ার গুহাচিত্রে বন্দজিনা (৬৬/৪1701109 ) নামে এক অতীন্দিয় 
শক্তির চিত্র পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পুব অস্টেলিয়ার নানা গন্পেও এর উল্লেখ আছে । 
এর মত অন্য কোন অতীন্র্িয় শক্তি এতটা মধাদা অন্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের 
কাছ থেকে পায়নি । ফলে মনে ই২য় বন্দজিনার যথেষ্টই মরধাদা ছিল। গ্রীকদের 
জিউস বা রোমানদের জুপিটার এর মত তিণি হতে পারেন। 

পশ্চিম ও মধ্য অট্রেলিয়াতে দীক্ষাকাল আদিবাসীদের ছুম্নত হত । পু 
অস্ট্রেলিয়াতে অবশ্য এরীতি অশ্্সরণ কর! হয়শি | 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মৃত্যুর পর পরলোক নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি । 
বরং অতীতের দিনগুলি নিয়ে বেশি চিন্তা করেছে । তাদের বিশ্বাস ছিল যে, অতীত 
ছিল স্বপ্নের সময় । তখনই পৃথিবী আধুনিক পুথিবীর আকুতি নেয়। প্রাণিজ্ঞগতে 
মানুষের আছি নমুন! হিসেবে ছিল ক্যাঙ্গারু (7:91)880০)-মান্গুষ, এমু € 000 )- 
মানুষ ও নিকুগ্জপাখি মহিলা ( 3০0%91:117 020) ), ডুমুর মানুষ ( 1606] ) 
প্রভৃতি । [ এর অন্তরালে হয় তো বিবর্তনবাদের একট! শ্থক্ম ধারা রয়েছে, যেখন 
আছে ভারতীয় দশাবতারে। কিংবা এখানে এক ধরনের অভিষ্ঞানতত্ব 
(190610190 ) কাঁজ করেছে || এই সব পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহসাদি, 
হাঁসি কান্না, নাচগান সবই করত। তাদের নর্তনকুর্দনেই পাহাড়, পর্বত, গাছ- 
গাছালি, গুহা, গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদির স্থষ্টি হয়েছিল। 1. যদিও এ-সব অদ্ভুত সব 
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জিনিস ধ্যানমার্গে উধ্ব জগতে বছ দেখা যায়ঃ তবুও মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, 
অস্ট্রেলিয়রা তাদের প্রাকৃতিক জীবজন্ত দেখেই এ ধরনের অদ্ভুত ভাবনার ক্স 
দিয়েছিল। ] আদিবাসীদের এই সব পৌরাণিক গল্পের জন্য এসব প্রাণী তাদের 
পূজার পান্জ হয়েছে । এবং পাচাড় পর্বত নদনদী ত্দ ইত্যাদি তাদের তীর্থঘক্ষেত্রে 
পরিণত হয়েছে । এইসব তীর্ঘক্ষেত্র বা প্রাকৃতিক পবিভ্্র পটভূমির মধ্যে অনেকগুলি 
শুধুমাত্র পুরুষদের এবং অনেকগুলি মহিলাদের ও শিশুদের ধর্মকর্মের জন্য নির্দি্ট। 
স্প্রজগতের এই প্রাণীদের কার্ষপ্রণালীই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মাপকাঠিতে 
পরিণত হয়েছে। স্বাপ্রিক এই এতিহ্ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যেই আদিবাসীদের 
নৈতিকতা লুকিয়ে মাছে । এই স্বপ্রজগৎ্জ সম্পর্কে নানা গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময়ই 
একই ধরনের শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ দেখে মনে হয় যে, একসময় 
অস্টেলিয়ার এই আদিবাসীর! ছিল যাযাবর । দেশের নানা স্থানে এই সব 
তীরথস্থানগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে 'আছে। এদের লোকগাথার মধ্যেই অস্টলীয়দের 
যাযাবর বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'এক অদ্ভুত সবে লোকগীতিগুলি গীত 
হয়। লোকগীতির কাহিনীগুলিই পৌরাণিক কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে কোন যাক্জক বা পুরোহিত নেই। ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে প্রত্যেককেই সক্রিয় অংশ নিতে হয়। তবে যে-সব প্রধান ব্যক্তি 
অতীতের এই সব লোকগাথা ও পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে বেশি মনে রাখতে 
গারেন তারাই বেশি সম্মানিত। [ব্রাঙ্গণরা বেদের স্তোত্রকে মনে রাখতে 
পারত বলেই সমাছে বেশী সম্মানীয় ছিল্ল ] যে সব পাথরে পৌরাণিক গল্প কাহিনীর 
প্রতীকী চিহ্ন ছিল সেই সব পাখরকে এরা অর্থাৎ প্রবীণের সবত্তে রক্ষা করত । 
এইসব প্রবাদপুরুষদের শক্তি গ্ুহা-গহবরে লুকিয়ে আছে এরকম বিশ্বাস রয়েছে। 
প্রবীণেরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদের আহ্বান করে বাইরে নিয়ে আসে । নানা গুহাতে 
যে-সব প্রতীকী চিত্র আছে তার মস্যে আদিবাসীদের এই বিশ্বাস-এর ই্লিতই 
পাওয়া যায়। এইসব পবিত্র স্থানগুলি রীতিমত শ্রদ্ধালাভ করে থাকে । স্থানগুলো 
পুরুষেরাই কেবল দর্শন করতে পারে, মহিলার! নয় । 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা স্বপ্রজগতের শ্মৃতিচারণার জন্য এক ধরনের নৈশকালীন 
অনুষ্ঠান করে [ আমাদের শক্তিপূজাও ( ৬কালীপুজা ) রাত্রিবেলা অন্থঠিত হয়ে 
থাকে ]। সাধারণত এ-সময় বিশেষ এক ধরনের নৃত্য হয়। পৌরাণিক 
লোকগাথাগুগি এই সময় গীত হয়। এই নৈশ অনুষ্ঠানের জন্ত এক ধরনের বিশেষ 
রঙে দেহ রঞ্জিত কর! হয় [ আমাদের দেশে বৈষ্ণবেরাও এক ধরনের তিলকে দেহ 
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সঙ্জিত করেন 11 এই টনশক্রিয়ার *কোনটা দলের সবাই দেখতে পায় । কোন 
কোন অনুষ্ঠানের শুধু পুরুষরাই অধিকারী। মেয়েদেরও বিশেষ রকমের অনুষ্ঠান 
আছে যেগুলি উর্বরাঁশক্তির সঙ্গে যুক্ত । বিবাহিতা রমণী ও জননীরাই এগুলি করে 
থাকেন। কতকগুলো অনুষ্ঠান জীবনে নতুন দিকের হৃচনা করে, যেমন ছুমত 
[ আমাদের দেশে উপনয়ন ]। এই ছুন্নত হবার পরই মানুষের অধ্যাত্ম সাধনা 
কিছু গুহাতত্ব তাদের কাছে তুলে ধরা হয় [ উপনয়ন যেমন গায়ত্রী মগ্র দিয়ে 
অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের হুচন]! করে ]। এই ছুন্নতের সময়ই অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা 
পৌরাণিক কাহিনী ও প্রাচীন লোকগাথার সঙ্গে পরিচিত হয়। যার! এই দীক্ষা 
লাভ করে তারাও তখন পবিত্র বলে চিহ্িত হন। কোন আদিবাসী যুবক যদি 
আরেক গোষীর যুবককে আঘাত করে তবে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজের গোষ্জীর কোন 
মেয়েকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়। 

এই আদিবাসীরা মুলত যাযাবর । শিকার করে বেড়ায় ও ফল সংগ্রহ করে। 
খাদ্য উৎপাদনের জন্য) বা পাবার জন্য এরা বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান করে। নানাভাবে 
এই অনুষ্ঠান বা ক্রিয়! কর! হয়, যেমন, পাহাড়ের গায়ে বা বড় পাথরের গায়ে আর 
একটি পাথর ঘষে, বা গিরিমাটি ঘষে, বিশেষ একটি স্থান পরিষ্কার করে বা নিজে 
দেহ থেকে পবিত্র পাথরের উপর রক্ত ঢেলে, বিশেষ বিশেষ গান গেয়ে ও নৃত্য 
করে। 

গিরিমাটি ঘষে অনুষ্ঠানগুলি অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম ও মধ্য মরু অঞ্চলে নানা 
গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল । এই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাহাড় পর্বত যুক্ত হয়ে 
এর ভিন্ন রকম একট! ইঙ্গিত তৈরি করেছে। পৌরাণিক কাহিনী 'মস্থ্যায়া 
অস্ট্রেলীয়র! বিশ্বাস করে যে, পাহাড়ের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের শক্তি লুকিয়ে আছে । 
এই শক্তিকে কোন রকমেহ কেউ উত্তেজিত করতে চায় না। যথাযথ অস্থষ্ঠান 
করলে এই শক্তি মানুষের কল্যাণে "মাসে বণে ধারণা । অনবরত এই অনুষ্ঠান 
করলে নিদিষ্ট স্থানগুলির অলৌকিক ক্ষমতা আরো বাড়ে বলেও এরা বিশ্বাস করে। 
ফলে মানুষও শক্তিশালী হয়। 

অস্ট্রেলিয়ার আধ্বাপীর! বিশ্বাপ করে যে, স্থায়া 1গনিস হল অধাত্ম শক্তি । 
তাদের ধারণা, মানুষের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি তাদের অভিজ্ঞান 
(0০2০ ) ও পাখিব জগতের অন্যত্র সর্বত্রই রয়েছে-জড় অজড় সর্বন্র। 
[ ভারতীয় তন্ত্রেরে মতে একথা অত্যত্ত সত্য। শক্তি মানুষের জীবনে 
মূলাধারে সুপ্ত থাকে। শ্বাসে প্রশ্বাসে তার মাত্র দশভাগ কাজ করে। 
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এই দশভাগের উপরে সুপ্ত শক্তি কাজ করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই একজন মানুষ 
অতীন্দ্রিয় শক্তি অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এই শক্তি জড় পদাথেও থাকে । 
এবং এর চৌম্বক আকর্ষণই পদার্থের অণুগুলিকে একটি কেন্দ্রে ধরে থাকে। 
বিস্ফোরণে সেই ঘুমস্ত শক্তি জেগে উঠলে (পারমাণবিক বিস্ফোরণ ) সাংঘাতিক 
কাণ্ড ঘটে । স্থৃতরাঁং আদিবাসীদের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, সে কথা বল! চলে না। ] 
মৃত্যু হলে বা স্থুলবস্তু ধবংস হলে এই শক্তি মূল শক্তিতে মিশে যায়। |! ভারতীয়দের 
লোকায়তদার্শনিকেদের অনেকেই যেমন মনে করেন “্য, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বাসর 
সমন্বয়েই মানবদেহ বা জীবদেহ। মৃত্যু হলে এইসব দৈহিক উপাদ্দানগুলি 
মূল উপাদানে ফিরে যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না] এই শিশ্বাসের বলে 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তার চতুম্পাশ্শের সকল জিনিসের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে 
দেখতে পারে । এর বিভিম্ন গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গেও একটা আত্মীয়তা অনুভব 
করে। অতীত ও ভবিষ্কতেও এই শক্তি ছড়িয়ে আছে বলে কালের সঙ্গেও তারা 
নিজেদের যুক্ত বলে মনে করে। তাদের এই বিশ্বাসই তাদের পরিবেশের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। অশুভ শক্তি তাদের যত অস্থবিধাই তৈরি 
করুক না কেন (রোগ শোক ইত্যাদি ) তবু তারা জানে যে, তাদের কথা চিন্তা 
করার জন্ত এক অতিলৌকিক শক্তি রয়েছে। 

অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোগীয়র! প্রবেশ করার পর অস্ট্রেলিয়ার এই আদিবাসীদের 
অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । অনেকে তাদের প্রাচীন এঁতিহা হারিয়ে আধুনিক 
জীবনের পথে প! বাড়িয়েছে । সাঁমান্ত কয়েকটি গোষ্ঠী উত্তর, পাশ্চম ও মধ্য 
অস্ট্রেলিয়াতে আজও তাদের প্রাচীন এতিহা অনুসরণ করে চলে। কিছুদিন ধরে 
আবার এই সব আদ্দিবাসীদের অনেকেই তার্দের অতীত জীবনের ধারায় শ্বাধীন- 
ভাবে চলবার কথ! চিস্তা করছে । বর্তমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে প্রাচীন 
বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানগুলি চলার অনুপযুক্ সেগুলি তার! পরিত্যাগ করছে। 

(৭) মাওরিদের ধর্স: পলিনেশিয়া ৬ নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি 
(79015 )-দের ধর্মের মধ্যে অনেক আমঞ্জস্ত আছে। হাওয়াই, নিউজিল্যাণ্ড 
ও ইস্টার দ্বীপের আধিবাসীরা সকলেই প্রায় একই ধরনের স্থাট্টতত্বে বিশ্বাস করে। 
এদের দেবদেবীও একই রকম, তবে স্থানভেদে কারো কারো কাধক্রয ও মর্যাদা 
ভিন্প। 

আদি পিতামাতা সম্পর্কে মাওরিদের গল্প হল এই রকম : আর্দি পিতামাত৷ 
রঙ্গিছই ( 7২91361081) ও পাপাতুয়ান্থকু ৷ 6220091001007 শিব+শক্তি ? ) 
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আদিতে একাত্ম হয়ে ছিলেন অর্থাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে যুক্ত ছিলেন, ( তন্ত্রের মৈথুন, 
বৌদ্ধদের যুগনন্ধ তাব )। পুত্রসস্তানের জন্ম হুলেই (নিগুণে স্বভাব তরজে স্থষ্ 
হলেই, যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) তাদের মধ্যে ছেদ হয় । পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে 
আসে সন্তান ( অর্থাৎ সৃষ্টি, জগৎ )। পুরুষ ও প্রকৃতির অভাস্তরস্থ সম্তানের! মাঝে 
মাঝে আলো দেখতে পায়ে শুধু ( অথাৎ ইচ্ছার অভিঘাতে বিন্দু ফুটে ওঠা )। এর 
পর এই সম্থানেরা ( অর্থাৎ হষ্টির আবেগ ) পিতামাতার মাঝখান থেকে বেরিয়ে 
আসে ( বিস্ফোরণে তন্ত্রের একানন তরঙ্গ স্ষ্টি হয় )। গঞ্পে আছে, বেরিয়ে আসার 
টানে চেষ্টা করতে করতে আদি মানব-মানবীর একটি সন্তান তানে রঙ্গি (19175 
[২৪151 )-র দিকে একটি পা বাড়িয়ে দেয়-__আর হাত বাড়িয়ে দেয় পাপার দিকে । এর 
পরই যে সংঘর্ষ হয় ( হ্ষ্টির আবেগ ফেটে পড়ে ) তার ফলে তার অন্তান্য ভাইয়ের! 
( তন্ত্রের একানন তরঙ্গ ' বেরিয়ে আসে | পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক হয়ে যায় [ তন্ত্রের 
নিগুণ পুরুষ ও কুগুলিনী শক্তি মৈথুন পরিত্যাগ করে পৃথক হয়ে পড়ে ]। 
রঙ্গি তখন আকাশ হয় [ এই আকাশ অথ নিগুন ] আল পাপা হয় পথিবী মাতা 
[ অথাৎ স্থুলা প্রকৃতি ]। এই মুগনদ্ধ বা টম্থুনভাব কেটে যাবার জন্য চিরস্তন 
এক বিরহ দেখা দেয়। সেই ব্রিহ বুষ্টির কামনায় ঝরে পড়ে আর বিনাদ কুয়াশার 
আকারে বিষ পরিবেশ স্থঙ্টি করে। 

আলোর জগতে 'প্রবেশ করেই ভাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমত৷ অর্িকারের 
লড়াইয়ে নেমে পড়ে । [ তন্ত্র মতে হৃষ্টি-তরঙ্গ নানা ৬100801005-এ কম্পিত হতে 
থাকে] তানে (8096 ) হল অরণ্যের দেবতা । টাঙ্গারোয়া (791059109 ) 
হুল সমুদ্রদেবতা, আর টুমাতউয়েক্গা (40789061088 ) হল যুদ্ধের দেবতা। 
কণিদেবতা হল রোঙ্গে! (7২0080)। ভাইয়েদের মধ্যে শয়তান ছিল হুটরো 
(৬1010 )। সে হল পাতালের দেবতা । একজন তার বাবার সঙ্গে থেকে যায়-_ 
তার নাম টাউহিরিমাতী ([:81171008658 ) | সে হল বায়ুদেবতা। 

ধঙ্ষি ও পাপার সম্তানের সকলেই অমর হয়। তারা পৃথিবীর মাটি থেকে 
একটি রমণী মৃত্ি তৈরি করে। এই নুতিতে প্রাণ সঞ্চার করে তানে। স্থষ্টতে এইভাবে 
নারীর আবির্ভাব হয় । তানে তার নাম দেয় হিনেতিতাম] (17176001039 )। 
এই হিনেতিতামাকে সে বিবাহ করে। তাদের সম্তানেরাই মানবজাতি ভিসেবে 
আত্ম প্রকাশ করে। [তন্ত্রের ব্যাখ্যামত পাপার এই সন্তানেরা হল শৃঙ্গ তরঙ্গ । 
তন্ত্রেরে একান্ন তরঙ্গের পঞ্চাশটি তরজ। স্থল জগতের ্যষ্ট একান্নতম তর 
থেকে । মানুষ একান্নতম তরঙ্গের জীব ]। 
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প্রাচীন মাওরি দার্শনিকেরা হৃষ্টিতৰ নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছিলেন। এরা 
মন্ত্রের উপর গভীর আস্থা স্থাপন করেন । [ তন্ত্রে পঞ্চাশটি বর্ণ বা অক্ষরের এর 
এক একটি তরঙ্গ। তরঙ্গ অন্গযায়ী অক্ষরগুলিকে উচ্চারণ করা গেলে তা সেই 
শক্তিতরঙের শক্তি লাভে সহায়ক হয় ] মাঁওরি দ্ার্শনিকদের মতে আদিতে কিছুই 
ছিল না। আমাদের শাস্ত্রের নিগুণ পুরুষ ব1 বৌদ্ধদের শূন্যতার ( ৬০?) মতন। 
এই শৃন্ততাকে তারা বলত “তে কোর” (7 7:০75)। এই শূন্ততার মধ্যে মে শক্তি 
লুকিয়ে ছিল তা নড়ে ওঠে । এই শক্তির নাম তে কোর কোর (76 7:05 106, 
আমাদের মহামায়ার মত, ৬কালীর মত )। এর পরই শূন্যতা ঘোরতর অন্ধকারের রূপ 
ধরে (1 0০9 )। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলো (06 .8.07081021108 ) 
ফুটে ওঠে। 

মাওরির! বৈদিক আধদের মত জগতের তিনটি স্তর কল্পনা করেছিল, যেমন, 
আকাশ (76 7২211, বৈদিক ছ্যলোকের মত) তারপর আলোর জগৎ (16 
/৯00001979, অন্তরীক্ষলোকেব মত । অস্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে নিয়ে )। তারপর 
পাতাল (1০ 2০01 

আইও ( [০ ) হলেন সমস্ত অতীন্দ্িয় শক্তির উৎস। তাঁর বাস ছিল দ্বাদশ 
স্বর্গের সবোচ্চ স্থানে । ফলে সমগ্র প্রাকৃত ঘটন। তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। যারা 
নির্জনে থেকে ধ্যান করতেন এবং গুহ্‌ বিগ্ভাতে দীক্ষালাভ করেছিলেন তারাই শুধু 
আইওর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন (আমাদের দেশে যেমন উচ্চকোটির সাধকেরা 
বন্গজ্ঞান লাভ করে, সেই রকম )। মাওরিরা উপযুক্ত স্থানে এই আইওর সাধনা 
করত । | 

এইসব উচ্চ কোটির দেবতা! ছাড়াও মাঁওরিরা আরও নাঁন| শক্ষির কল্পনা 
করেছিল, যেমন, গোষীদেবতা বা আঞ্চলিক দেবতা, গৃহদেবতা ( 7810212 )। 
এই গৃহদেবতারা পূর্বাহ্ণেই মাওরিদের বিপদের হুশিয়ারী ছ্িতেন। এরর! পরিবারের 
লোকদের উৎসাহও দিতেন । মাওরিদের প্রায় সব গোষ্ঠীর লোকই কোন না! কোন 
জিনিসকে--েমন কাঠের গুড়ি, বা স্রোতে ভাসমান আগাছা .প্রভৃতিকে অপদেবতা 
বা দৈত্য-দানো বলে কল্পনা করত। এরাও মাওরিদের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। 
এগুলিকে মাওরিরা পবিভ্র মনে করে এড়িয়ে চলত । গভীর খাদ, নদনদী, হুদ 
এ-সব জায়গাতেও এদের বাস ছিল বলে অনেকে মনে করে। কখনও এ'রা ছিলেন 
কল্যাণকর, কখনও ভয়াবহ । অবৃশ্ঠ শক্তির সবই যে ভাল হয় ত! নয়, কোনটা 
ভাল মন্দ। মৃত পূর্বপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া যদি যথাষথ না হয়-_ পূর্বপুরুষদের 
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জন্ত নিদি্-লোকে তার স্থান হয় না। সে ভ্রাম্যমাণ জীবাত্মা রূপে ঘুরে বেড়ায়। 
পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের রীতিমত উত্ত্যক্ত করতে আরম করে [এ ধরনের 
বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে )। উপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়৷ হলে 
তবেই তার মুক্তি আথাদের গয়ায় পিগুদানের মত 1। ভ্রণহত্যা করা হলে, তার 
শক্তি ভয়ানক ক্ষতিকর অপদেবতায় পরিণত হয় । 

মাওরিদের কোন মঠমন্দির নেই। তবে কিছু কিছু স্থান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন 
সংরক্ষিত থাকত। কখনও কখনও অরণ্য পরিষ্কার করে তার মাঝখানে খোদাই 
করা পাথর রাখা হত । মাঁওরি খষিরা এখানে বসে তাদের নির্দিষ্ট দেবতার সাধনা 
করতেন [ পাথরগুলো৷ বোধহয় তন্ত্রের পঞ্চমূণ্ডতর আসনের মত ছিল] এই 
পাথরগুলো মন্দির বা মৃতি হিসেবে কাজ করত না_যথার্থই সাধকের আসন হিসেবে 
কাজ করত। এশ্বরিক সত্তা সেই পাঁথরে না নেমে আস! পর্যস্ত মাওরি খধিরা 
সেখানে বসে সাধনা করে যেতেন । কৃষি-অনুষ্ঠানে ঈশ্বর-দণ্ড ( 309-9610]59 ) 
নামে এক ধরনের দণ্ড ব্যবহার করা! হত। যে-সব ধেবদেবী আরাধনা করে 
মাওরিরা কোন ফল পায়নি তাদের পুজে'-আ্1 তার! বাদ দিয়েছিল। 

মাওরিদের ধর্মে বলি প্রথার তেমন প্রচলন ছিল না । তবে কখনও কখনও 
শক্তিশীলী কোঁন দেবতাকে খুশি করার জন্তথ বলি দেওয়া হত। প্রথম শস্ত 
মা€রিরা রোডে! দেবতার নামে উৎসর্গ করত। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহত প্রথম 
ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করা হত টুমাতউয়েজ (7 ০০286206088 )-এর 
উদ্দেশে । মৃত শত্রু যর্দি অভিজাত বংশের হত, মাওরির! তার হৃৎপিণ্ড বা মাংস 
খেত। এই মাংস ভক্ষণ করে তারা মৃত শত্রুর শক্তি আত্মস্থ করতে চাইত । যখন 
কোন গুরুত্বপূর্ণ পাথর কেটে সভাগুহ তৈরি করা হত, সেই সভাগৃহের মূল আসনের 
নিচে একজন ভূৃত্যকে হত্যা করে পুঁতে রাখ। হত। 

সভাগৃহের প্রাঙ্গণ খুব পবিত্র বলে বিবেচিত হত। অনুষ্ঠানের নিয়মগ্ডলিকে 
মাঁওরিরা খুব কঠোরতার সঙ্গে পালন করত। মাওরিদের কেউ মারা গেলে এই 
সভাগৃহ প্রাঙ্গণে তাকে নিয়ে যাওয়া হত। এবং যতক্ষণ মুতের আত্মার উদ্দেশে 
পারলৌকিক অনুষ্ঠানগুলি পূর্ণ না হত ততক্ষণ মৃতদেহকে সেখানেই শায়িত রাখা 
হত। বেশ কয়েকদিন ধরেই অনেক জময় মুতদেহ সেখানে থাকত । বৃহৎ পরিবার 
ব! গোঠীর সবাই যাতে মৃতদেহ দেখতে পারে সেই ক্ষম্য এই ব্যবস্থা ছিল। মৃত্যুকে 
মাওরিরা ভাল অনুষ্ঠানের মধ্য একটি বলে গণ্য করত। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও 
সমাবেশের এই স্থানটি পবিত্র বলে গণ্য হত। 
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পৃথিবী (২য়)-৩ 


মাওরির! প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে তাকে শ্রন্থা করত। এবং 
এখনও যার প্রাচীন এঁতিহা আঁকড়ে ধরে আছে, তারা সেই শ্রদ্ধাকে এতটুকু হাস 
করেনি। এরা তাবিজ-কবচেও বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করত যে, এই সব মন্ত্রপূত 
কবচ প্রাণশক্তি, অধ্যাত্মশক্তি, উর্বর।শক্তি ইত্যার্দিকে রক্ষা করে। রক্ষা করে বন, 
অরণ্য ও তাদের বাসভূমিকে । কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাচি দিলে 
সেটা তার প্রাণশক্তির পরিচায়ক বলে মনে কর! হত। কারও প্রাণশক্তি 
নিঃশেধিত হয়ে এলে মনে করা হত যে, তার আত্মার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। এবার 
মৃত্যু আসন্ন। | 

মাওরির! মনে করত যে, অধ্যাত্ুশ তত ঈখরের করুণাতেই লাভ করা যায়। এ 
হল ঈ্থরের দান। অধ্যাত্মশক্তি ছিল এদের কাছে বিশেষ মর্ধাদার প্রতীক। 
অধ্যাতুশক্তিসম্পন্ন মান্ুঘের কথাকে এরা বেদবাক্য বলে মনে করত। এই শক্তি 
এতই প্রবল যে, যে-কোন মানুষের ক্ষতি করতে পাঁরে, সমাজের ক্ষতি করাও তাঁর 
পক্ষে অসম্ভব নয়। 

মৃত জীবদেহ হাঁশিয়ারীর প্রতীক। এর প্রতি যথাযোগ্য পারলৌকিক 
অনুষ্ঠান করে অপৃশ্ত অনিয়ন্ত্রিত শক্তির হাত থেকে এরা রক্ষা! প্রাবার চেষ্টা করত। 
এযেন আমাদের মৃতের উদ্দেশে অশৌচ পালনের মত। শ্রাদ্ধক্রিয়া হলে তবে 
আবার অশৌচ অবস্থা থেকে মুক্তি। মৃতদেহে বা! তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় ক্ষত 
বাখুঁতি থেকে গেলে বিপদ অনিবার্য ছিল। এর কোন প্রতিকার সম্ভব ছিল না। 

ধ্মীয় অনুষ্ঠান মাওরিদের. কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অনুষ্ঠানে অশ্তুদ্ 
মন্ত্র উচ্চারি ত ছলে অশ্তভ ফল হবে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যেত। এই ভুলের ফল 
ছিল অনিবার্য বিপর্যয় । 

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জল, আগুন ও রান্নাকর! খাবারের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এর 
দ্বারা অশুভ শক্তিকে দূরে রাখা যায় বলে বিশ্বাস ছিল। 

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরোহিতেরা স্রোতত্ষিনীতে কোমর জলে ছড়িয়ে ক্রিয়া 
করতেন (আমর! যেমন গঙ্গায় তর্পণ করি, তেমনি )। এট] করা হত যে শক্তিকে 
তিনি আহ্বান করছেন তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য | 

জগৎ ব্রহ্মাগুকে মাওরিরা পবিজ্র বলে মনে করে। ফলেস্ুল জগৎ অর্থাৎ 
পৃথিবীও তাদের কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাওরির! মনে করত ষে, মৃত্যুর পর-_ 
মাটি মায়ের (282058170159 ) কোলে আবার তাদের ফিরে যেতে হবে । এক 
একটি গোষ্ঠীর অধীনে যে অঞ্চল আছে তাকে সযত্বে রক্ষা কগাকে মাওরিরা বিশেষ 


কর্তব্য বলে মনে করত। তাদের ধারণা ছিল যে, উত্তরপুরুষদের জন্ত এই ভূমি তারা 
রক্ষা করে আসছে। স্ত্রীকে যেভাবে রক্ষা কর! হয় মাটিকেও তার! সেইভাবে রক্ষা 
করত। মাটি থেকে যে শুধু তাদের খাবারই জোটে তা নয়, এই মাটি বা বাসস্থানই 
তাদের যথার্থ পরিচয় । ভূমিহীন ব্াক্তি মাওরিদের কাছে যাুষ বলে গণ্য ছিল ন1। 
এ ধরনের ব্যক্তি ছিল অপদার্খ। ভূমির মালিক হবার অর্থই হল মাওরি সমাজের 
একজন নাগরিক হওয়া_-তা সে জীবনকালেই হোক ব! মরণকালেই হোক। 

্বপ্র বা অন্তদৃষ্টিকে মাওরিরা নুম্্রগতের নির্দেশ বলে মনে করত। স্বপ্ন 
দেখেই মাওরিরা পুরোহিত বা যাজকদের কাছে গিয়ে তার অথ জানতে চাইত । 
মাওরিরা মনে কর্ত যে, নি্রাকালে জীবাত্মা স্থুলদেহ ত্যাগ করে ও আকাশ ভ্রমণ 
করে। এই জন্য ঘুমস্ত ব্যক্তিকে মাওরিরা কখনও সহসা জাগাবার চেষ্টা করত না, 
কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, সময় ন! দিয়ে ঘুমন্ত দেহকে জাগাবার চেষ্টা করলে 
তার হুক্ম আত্মা আর দেহে ফিরে আসার সময় পাবে না। এই জন্য ঘুমস্ত 
ব্যক্তিকে তার! খুব ধীরে ধীরে জাগাতো। 

মৃত্যব্যক্তির পাঁরলৌকিক অনুষ্ঠান মাওরিদের জীবনে বেশ দীর্ঘ ঘটনা । এই 
ক্রিয়৷ এতটা বিলম্বিত হবার কারণ, মুতের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করা, তাকে শেষ 
বিদায় জানানে। শেষবারের জন্ত তার সঙ্গে মেলা, এবং প্রাচীন পিতৃপুরুষদের 
বাসস্থানে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশে যেমন নির্দিষ্ট সময় অশোচ 
পালনের পর শ্রাদ্ধ হলে তবে আবার অশ্চি শুচি হয় তেমনই ছিল মাওরিদেরও। 
মুতের উদ্দেশে শেষক্রিয়া করা হলে তবেই তার আঁত্মীয়বর্গ অশোচমুক্ত হয়। 

মৃতের জন্ত প্রকাশ্ঠ জনসমাবেশে শোক প্রকাশ করার রীতি আছে মাওরিগের 
মধ্যে, এর কারণ, এর! মনে করে যে, কোন লোক বিশেষ এক পরিবারতুক্ত নয়, সে 
গোষঠীতভুক্ত, গোষ্ঠীর দশজনের একজন । 

ইহলোকের কর্মফল অন্্যায়ী পরলোকে পাপ ব! পুণ্য ভোগ হয়, মাওরিগের 
মধ্যে এমন কোন বিশ্বাস নেই। মৃত আত্ম! হয় হবর্গে, নয় রসাতলে গমন করে। 
সেখানে জীবিতকালে তার যে জীবনধারা ছিল সেই জীবনধারাই অনুন্থত হয়। 
গোঠীভুক্ত মাহুষের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ হতে পারে। মৃতের রাজ্যকে 
মাওরির! বলে রারোহেঙা ( 78::0176768 )। এ অঞ্চলে পাহার! দেয় হিনেন্থইও- 
তেপো ( [92100106270 ) বা মহান হিনে (177০ )1 তার ছাড়পত্র নিয়ে 
তবেই মৃত্যুলোকে যেতে হবে। এই হিনেনুইওতেপো! মূলত হল হিনেতিতামা 
(70156065105 ) যাকে দেবত। 'তানে' নিজে তৈরি করে বিবাহ করেছিলেন । 


ইনি স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে রসাতলের বা মৃত্যুলোকের অধিষ্বরী 
হন। | 

মাওরিদের নান! অধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে সত্যতা থাকলেও মৃত্যুলোক বা জীবাত্মা 
সম্পর্কে তেমন সুম্পষ্ট ধারণা ছিল না। স্থুলদেহের উধর্ব জীবের পাঁচটি হুষ্মদেহই 
তার কর্মফল অন্যায়ী অর্থাৎ কামন1-বাসন! অনুযায়ী এক একটি স্তরে স্থান লা 
করে। যার কামনা-বাঁসন বেশী, স্থুল জগতের কাছাকাছি থাকে সে, যার 
কম সে লঘুতা প্রাণ্ধ হয়ে হুল্মতর দেহে উধ্বে থাকে । মহাশৃন্টে মিলিয়ে যাবার 
আগে তার দেহ মৃত্যুকালে যে রকম ছিল সেই দেহের মতই থাকে । যোগীরা 
হুক্দূইতে তাদের এই হুস্্ম দেহগুলিকে সুক্ষ স্তরে অবস্থিত দেখতে পাঁন। ] 

(৮) মাদাগ্াসকারের অধিবাসীদের ধর্মসাধন1 £-_মাদাগাঁসকার 
আফ্রিকার খুব কাছাকাছি হলেও এর অধিবাসীরা মূলত এশীয়! এদের ভাষা 
মলিয় ও পপিনেশিয়ার লোকেদের ভাষার মত। আমরা ধর্ম” বলতে যা বুঝি 
এখানকার লোকদের সেই অর্থে ধের্মশব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। ধর্ম বলতে . 
এরা বোঝে প্রাচীন নিয়মকানুন ব1 পূর্বপুরুষদের নিয়মকানুন । এদের বর্তমান 
সংস্কৃতি ইউরোপীয় ও আরবীয় সভ্যতার দ্বার! প্রভাবিত হলেও এখনও প্রাচীন 
বিশ্বাস তাদের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। এদের কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম-বিশ্বাস 
নেই, ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীও কম। 

মাণাগাসকারের কেব্দুস্থলে বারটি পাহাড় আছে। আগে এখানে বারজন 
রাক্তা ছিলেন ! এই বারটি পাহাঁড়কে মাাগাসকারের লোকের! খুব সমীহ করে। 
এখানকার প্রাচীন অধিবাসী (ড৬৪251103)-দের কবরগুলিও মাদাগাসকারবাসীদের 
চোখে খুব মৃল্যবাঁন। এরা প্রায় অর্ধপৌরাণিক কাহিনীর মানুষে পরিণত হয়েছে। 
এদ্দের কবর নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোথাও বা কবরগুলি রয়েছে 
অরণ্যের গভীরে, কোথাও বা কবরের উপরে রয়েছে খোদ্দাই করা দণ্ড বা বুধ 
মস্তিফকঙ্কাল। এই বৃষগুলিকে মৃতের উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়েছিল। 

অনেক জায়গায় খাড়াখাড়ি পাথর দাড়িয়ে আছে। এতে পূর্বপুরুষদের 
'কাহিনী বিবৃত আছে । গাছগাছালি, পাথর, ঝর্ণা, নদনদী এই সব প্রকৃতির 
জিনিসগুলিও যেমন পুজোর স্থান, তেমনি এই কবরগুলিও। বরং ধর্মস্থান হিসেবে 
কবরের মুল্যই মাদাগাসকারের লোকেদের কাছে বেশী। মাদাগাসকারের কোন 
কোন গোষ্ঠীর লোকের ধর্মচর্চা-গৃহও আছে। এর মধ্যে আরাধ্য বস্তটিকে রাখা 
হয়। এই গোঠীর প্রত্যেকের গৃহেই অনুরূপ বস্তাটি দেখা যায়। অনেক গ্রামেই 


৩৬ 


গ্রামের কেন্্স্থলে ধর্মদণ্ড (98০750 ০1৩ ) আছে। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
করা হয়। 

প্রত্যেকটি পবিভ্র স্থানেরই একটি অতীন্দ্রিয় শক্তি আঁছে বলে মাদাগাসকারের 
লোকেরা মনে করে [ আমাদের পীঠস্থানগুলিতে যেমন স্থানমাহাত্ম্যে এক এক 
স্থানে এক একটি শক্তিতরঙ্গর অন্থরণন আছে। ] মন্ুন্য কর্তৃক তৈরি নানা জিনিসের 
মধ্যেও অতীক্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে । যেমন, মাছুলি। এই মাছুলি ধারণ করা 
হলে অশ্তভ শক্তি ও তুকতাককারীদের হাত থেকে রক্ষা! পাওয়া যায়। আগে 
মাছদাগাসকারের যোদ্ধারা মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ পরে যুদ্ধে যেত। রাজ্ারাও সিংহাসন 
আরোহণকালে মন্ত্র দ্বারা রক্ষাকবচ পরে নিতেন। এই মন্ত্রপূত কবচ মানুষের 
মাধ্যমে রাজাকে নান! বিষয়ে উপদেশ দিত। মানুষের আকৃতিসম্পন্ন কিছু রক্ষা- 
কবচও আছে। তাকে থে তাই বলে মাদাগাসকারের লোকেরা দেবতা বলে পুজো 
করত তা নয়। হয়তো ব! বর্শার গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে বা মহুণ কাঠের 
দণ্ডে কাপড় জড়াতে জড়াতে তা মন্ুষ্যারুতি গ্রহণ করেছে। এর উপর আবার 
হয়তো রুপার অলংকার বসানো হয়েছে । আমাদের দেশের অনেক সাধুসস্ত যেমন 
অলংকারাবৃত লাঠি সঙ্গে রাখেন তেমনই । ১৮৬৯ খ্রীঃ মাদাগাঁসকারের প্রধান 
প্রধান গুণিনদের পুড়িয়ে মারা হয় । তবুও তাদের স্তবতি এদেশের লোকের মন 
থেকে মূছে যায় নি। 

মাদাগাসকারের লোকেদের কাছে কিছু কিছু জন্ত'জানোয়ারও অতীন্দ্রিয় শক্তির 
প্রতীক। যেমন কুমীর। অনেক জায়গায় কুমীর নিয়ে গান আছে। কুমীরের 
সম্মানে ভোজসভারও আয়োজন করা হয়। কোন কোন গোষ্ঠীর কাছে বেড়াল 
আর পেচা অমঙ্গলন্মচক। অনেকে আরবদের প্রভাবে শৃকঃকে অচ্ছুৎ বলে 
মনে করে। 

মাদাগাসকারের লোকের! মনে করে যে, মানুষের কাছে অতীন্দ্রিয় শক্তিকে 
টেনে আনা যায়। তবে এই শক্তিকে টেনে আনার আগে আটঘাট বেঁধে নিতে 
হয় । অতীন্রিয় শক্তিকে কেউ যদ্দি টেনে আনতে চায়, সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে বিপর্যয় 
অনিবার্ধ। 

মার্দাগাসকারে এমন অনেক লোক আছে, যারা মঠ-মন্দির বা থান-এর বক্ষক 
হিসেবে ব! পৃজারী হিসেবে বা পাণ্ড| হিসেবে কাজ করে। শস্তবীজ মাটিতে ছিটিয়ে 
দিয়ে ( কড়ি ছড়ানোর মত ) তার! ভবিষ্যৎ গণনা করে। এইভাবে তার রোগ 
সারায়, তৃকতাকের হাত থেকে রক্ষা করে, ভাগ্য গণনা করে এবং সাধারণ মানুষকে 
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ধ্মীয় অনুঠান পরিচালনায় সাহাঁধ্য করে। আমাদের দেশে যেমন জমিদার বাড়ি 
বা বড়লোকের বাড়িতে পুজারী ব্রাঙ্গণ থাকে মাদাগাসকারের বড়লোকদেরও 
তেমনই ঘরে বাঁধ! গুণিন ধরনের লোক থাকে। এরা গৃহস্থকে নানা বিষয়ে পরামর্শ 
দান করে । অনেক অঞ্চলে দল বেঁধে লোকে নেশা! করে অতীন্দর্রিয় শক্তির সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে চায় [ এখনও আমাদের দেশের নীচু শ্রেণীর সাধুরা সাধনার অঙ্গ 
হিসেবে গাঁজা খায় ]| অনেক সময় অনেক লোকের উপর ভরও হয়। এরা 
তখন ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন কণ্ঠে কথা বলে, লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেঁয়। 
জাতীয় অভ্যুত্থানের সময় বা! কোন বৈপ্লবিক ঘটনার সময় মাদাগাসকারবাসীরা 
বাঁধানিষেধের প্রাচীর টপ.কে উন্মত্ত নৃত্য শুরু করে দেয়। 

মাদাগাসকারবাসীদের কাছে প্রত্যেকটি মানুষই মুল্যবান । কারণ, তাঁর মধ্যে 
আত্মা আছে। সমস্ত মাচ, শক্তি, পূর্বপুরুষ ( অর্থাৎ হুক্সরদেহী ) সবার উধ্বে 
রয়েছেন স্বয়ং শ্টারূগী ভগবান । এই ভগবান অর্থাৎ অন্দ্রিয়ামানিত্র! জানাহারি 
(200101900017105, 22791215 ) অনেক দূরে থাকেন, কিন্তু মঙ্গলময়। 

ইউরোপীয়রা আসার আগে মাদাগাসকারে আরবদের প্রভাব ছিল বেশি। এর! 
দিনক্ষণ বিচার করার জন্য আরব পঞ্জিক| বাবহার করত। এক একদিন এক এক 
কাজের জন্ত নির্ধারিত থাকত। এমন অনেক দিনক্ষণ ছিল যে অময় শিশু জন্মালে 
অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায় সেই সময় ও লগ্নে কোন শিশু জ্গনালে মাদাগাসকারের 
লোকেরা তাকে শিশুকালেই মেরে ফেলত। ্‌ 

গ্রীষ্ম শেষে নববর্ষ আরম্ভ হলে স্থানীয় রাজা অন্ুষ্ঠান-্মান করতেন। রাজার 
পবিত্র দেহের স্নান করা জল চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিয়ে ভূমির উর্বরা শক্তি ও পশুপাল 
বৃদ্ধি কামনা করা হত। বলির পঞ্ুর রক্ত দুয়ারে ছড়িয়ে দেওয়া হত। নববর্ষে 
বিবাদ-বিসংবাদ থাকলে তা মিটিয়ে নেওয়া! হত। এখন মাদাগাসকারে কোন 
রাজা না থাকলেও প্রচলিত নববর্ষরীতির অনেক নিয়মই বেচে আছে। 

মৃতের পারলোৌকিক ক্রিয়! মাঁদাগাঁসকারে একটি বড় অনুষ্ঠান । এ সময় পশুবলি 
দেওয়া হয় । ইমেরিন! ([0061108 ) নামক স্থানে সমাধি থেকে পূর্বপুরুষদের হাড় 
বের করে তা নিয়ে বাড়ির চারদিকে বছরে একবার করে নৃত্য করা হয়। স্থানীয় 
অধিবাসীদের বিশ্বাস, বৎসরে একবার এইভীবে বেরিয়ে আসতে পেরে মৃত পূর্ব- 
পুরুষেরা আনন্দ উপভোগ করেন । তীর! সন্তুষ্ট হলে অধস্তন পুরুষেরা এক বছরের 
জন্ত নিজেদের নিরাপদ বোধ করে। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় ফামাদিহান! 
( চ21208011)8208 ) বা হাড় বের কর! । 
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গৃহ-্জীবনেও মাদাগাঁসকারবাসীদের নান! অনুষ্ঠান আছে। আমাদের দেশের 
মত জন্স-লগ্ন বিচার করে--গণৎকারের সাহায্যে সস্তানের নাষকরণ করা হয়। শিশু 
জন্মানোর পর মা পবিজ্র অগ্রি-লজ্ঘন করে নিজেকে পবিভ্র করেন। আমাদের 
দেশেও অশোৌচ কাটিয়ে নবজাতককে গৃহে আনা হয়। নির্দিষ্ট একটি বয়সে 
ছেলেদের ছুন্নৎ হয়। ছুন্গৎ না হলে কেউ যথার্থ মানুষ হতে পারে না--যেমন 
উপনয়ন না হলে আমাদের দেশে ব্রাঙ্গণের সন্তান ব্রাহ্মণ হতে পারে না। 
ছুন্নৎ উপলক্ষ্যে গ্রীতিভোজ ও নাচগান হয় (আমাদের দেশে যেমন পৈতে 
উপলক্ষ্যে হয়ে থাকে )। রজ:ম্বলা হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বয়স্ক। রমণীর 
পোশাক পরানো হয়। বাকদান হলে সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হয়। মাদাগাসকারে 
মেয়েদের বা মায়েদের প্রধান কাজ হল সস্তান ধারণ করা ও পালন করা। গর্ভবতী 
রমণীদের নানা অনুষ্ঠান করতে হয়। যেমন, পবিত্র পাহাড়ে ওঠা, ডাইনীদের 
সঙ্গে পরামর্শ করা, বাৎসরিক পূর্বপুরুষদের মৃতদেহের হাড়গোড় তোলার সময় 
তাদের গাত্রাবরণের সামান্ত অংশ ও মাংসের জামানত ট্রকরো সংগ্হ কর! 
ইত্যাদদি। 

পারলৌকিক ক্রিয়ায় মস্তক মুণ্ডন করে পরিবারশ্তুদ্ধ লোক ন্দান করে 
(হিন্দুরাও করে)। দীর্ঘদিন ধরে শোকপ্রকাশ চলে [ আমরা যেমন মাসাবধি 
অশোচ পালন করি ও ক্ষৌরকর্ম করি না ]। 

বিপদে পড়লেই মাদাগাসকারবাসীরা পূর্বপুরুধদের উদ্দেশে পশুবপি দেয়। 
পবিত্র স্থানগুষ্িতেও বলি দেওয়! হয়। ঘড় বলি দেওয়াই হল বড় বলিদান। 
ছোট ছোট ক্ষেত্রে মুরগী বলি দিলেও চলে। অনেক ক্ষেত্রে ভাত, মধু, মদ, আখ, 
মিষ্টি ইত্যাদিতেও কাজ হয় ( আমার্দের পুজোর নৈবেগ্তর মত)। সাবধানী 
পর্যটকেরা নদী অতিক্রম করবার সময় নদীতে পয়সা ছুড়ে দেয় ( আমর1 যেমন 
গঙ্গা প্রণাম করি )। অনেকে পবিত্র বুক্ষে কাপড়ের টুকরে! বাধে [ বৃন্দাবনের বস্থহরণ 
ঘাটে যেমন হিন্দুরা বাধে ]। দীড় করানো পাথরের উপর অনেকে মুখভতি মদ 
নিয়ে ছিটিয়ে দেয় । 

আগে বিষ দিয়ে দোষী-নির্দোধী প্রমাণ হত। [প্রাচীন ভারতেও বিষ 
পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষ1, জলপরীক্ষা এ-সব ছিল]| এখন এব্যবস্থা উঠে গেছে। 
বন্ধুরা ফতি-দ্রা ( 680-0:8 ) উৎমবে রক্ত বিনিময় করে অর্থাৎ একের রক্ত অপরের 
দেহে ঢুকিয়ে দেয়। কোন বাধানিষেধ ভেঙে ফেললে, ব! দুঃস্বপ্ন দেখলে লোকে 
গণৎকারের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানতে যাঁয়। 
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গল্পচ্ছলে বা কিংবাস্তীর সাহায্যে কিংবা প্রবাদবাক্যের সাহায্যে নৈতিক শিক্ষা 
দেওয়া হয় । এ জন্য শত শত প্রবাদ বাক্য শিখতে হয়। এই প্রবাদবাক্যগুলিই 
জীবনের নীতিনিধারক। নিদিষ্ট নীতিবৃত্তে চলতে পারলে মাদাগাসকারবাসীরা 
পরিতৃপ্তি লাভ করে, মনেও শান্তি পায়। নিজের খেয়ালখুশি মত চঙাটাকে তার! 
বনবেড়ালের জীবনের মত মনে করে। 

(৯) আফ্রিকার আদিবাসীদের ধর্ম: দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার 
অধিকাংশ আদিবাসী বাণ্ট, ভাষাতে কথ! বলে। নানা জাতির সংমিশ্রণে এই 
বাণ্ট, ভাষাভাষী লোকের উদ্ভব ঘটেছে । নান! পরিবেশের মধ্যে এরা থাকে যেমন 
বৃষ্টিবিধৌত অরণ্য থেকে মরুভূমি অঞ্চল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ 
জাইরে (2221£6 ) বালুবা, নৃডেগ্ধ, ( টি৫60)০০৪) সোখো জানা (9০৫%০- 
[58818 ) জুলু (2815 ) শোন] (51928 ) এবং কিকুউ (8185৮ ) প্রভৃতি | 

অন্তান্ত ভাষাভাষী গোঠীও আছে, যেমন খাইশান (70151915817 ) নিলোটিক 
(11905) প্রভৃতি । 

আদি বৈদিক যুগের বেদের মত আফ্রিকার আদিবাসীদের ধর্মও যুগে যুগে 
চলে এসেছে । বংশ পরম্পরায় মৌখিকভাবেই এই ধর্ম এগিয়ে চলেছে। শিশুরা 
এখানে বড়দের কথাকে বে?বাক্য বলে মনে করে। এবং মনেপ্রাণে তা! গ্রহণ করে। 
বয়োবৃদ্ধদের এই মৌখিক শির্দেশ ছাড়া এদের কোন লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা শাস্গরন্ 
নেই। বয়োবৃদ্ধধের কথা যদ্দি বিশ্বাসযোগ্য না হয় তো কোন কিছুই আফ্রিক'- 
বাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

তবে প্রাচীন এঁতিহা বংশ পরম্পরায় এগিয়ে আসতে আসতে এর মধ্যে নানা 
রূপান্তর ঘটেছে। যেমন, ন্কোঁঙ্গোলো ( ই15০08010 ), ন্বিডি (01৭1) 
কিলুবে (ঘুঘিতএ৪ ) ও কালালা ইলুউা ( 7৪1012 [10080 ) গল্প। বালুবা 
উপগোষ্ঠীর নান! গোষ্ঠীর কাছে একই গল্প নানা ভাবে বণিত হয়েছে [ উপনিষদেও 
এইভাবে একই গঞ্প নানাভাবে বণিত আছে ]। প্রাচীন কাহিনীর নানা রূপান্তর 
ঘটলেও আফ্রিকার আদিবাসীরা যে তাদের প্রাচীন এতিহ পরিত্যাগ করেছে, 
ত| নয়। কিছু কিছু রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়েছে। তবে সে পরিবর্তন দ্বার এই 
বোঝায় না যে, আফ্রিকানর! তাদের এতিহামণ্ডিত ধর্ম পরিত্যাগ করেছে । তবে 
চিরকাল স্বদেশে সর্বকালেই কাহিনীর কিছু রূপাস্তর ঘটে। আমাদের দেশের 
পুরাণ ও মহাভারতেও এমন অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আদি কাহিনীতে 
পরবাতিকালে অনেক কিছুই সংযোজিত হয়েছে। 


আফ্রিকার গোষ্ঠী সমাজ একই এঁতিহা অশ্থসরণ করে, এবং একই কাহিনীতে 
বিশ্বাস করেই এক সমাজতুক্ত থাকে। বালুবার! পরস্পর পরম্পরকে নৃকোঙ্গোলে। 
মিবিডি কিলুবে ও কালালা ইলুঙ্গা (21028010, 10141 [210০ 200 
[21918 1101769 ১-র গল্প বলে। 

আফ্রিকার ধর্মে গোরঠী প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তাদের গোঠীসমাজে 
ব্যক্তির নিজস্ব ফোন মুল্য নেই। সমাজতুক্ত বলেই তার মৃল্য। কাউকে 
সমাজচ্যুত করা হলে সে এই ঘটন! অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করবে । তবে 
যত গোষী-সমাজ, আফ্রিকাতে ধর্মের সংখ্যাও ততই। 

আফ্রিকার লোকের! প্রাকৃত ব৷ অতিপ্রাক্ৃত জিনিস অপেক্ষা! মানুষের মূল্য 
বেশী দেয় [ ভারতীয় তন্ত্রেও মানুষের মূল্য সর্বাধিক। স্থষ্ট বিকশিত হয়ে তার 
চুড়ান্ত সার্থকতা লাভ করেছে মানুষের আবির্ভাবে | এই যনুয্যদেহ এমনভাবে 
তরি যে, ধার সাহায্যে উৎসের যথার্থ ঠিকানা মানুষ পেতে পারে । এবং 
এই দেহের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। কিন্তু অতীক্দ্রিয় প্রাণীর! অর্থাৎ 
দেবদেবীরা বিশ্বজগতে এক একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন বলে মোক্ষ লাভে 
তাদের বিলম্ব হয়। এই অর্থে মান্য দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বলা 
হয়েছে যে, যা! নেই বিশ্বহন্ধাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে] সমাজে মানুষের 
নূলমান আরও বাড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। 

বাণ্ট.ভাষীদের কথায় মানুষকে বল! হয় মুণ্ট, (10060 )। মুণ্ট,র বুবচনই 
হল বাণ্ট,। 

আফিকানদের মতে জন্ম হল মানুষ হবার শুর মাত্র। শিশু জন্মালেই তার 
একটা নামকরণ প্রয়োজন। সাধারণত এই নাম পূর্বপুরুষদের অথবা কোন শক্তির 
শামে রাখা হয়। আফ্রিকানর! বিশ্বাস করে যে, প্রাক্তন পুরুষেরা অধস্তন পুরুষের 
রূপ ধরে নতুন করে জন্মগ্রহণ করে। কোন প্রাক্তন পুরুষ এই শিশুরূপে জন্মেছে 
এটা অন্থমান করে লেই হিসেবে তার নাম রাখা হয়। নামকরণের পূর্বেই যদি 
কোন শিশুর মৃত্যু হয় আফ্রিকানর! তাকে মানুষ বলে গণ্য করে না। মনে করে যে, 
কোন শক্তি মন্ুযুরূপে আবিভূতি হবার চেষ্টা! করেছিল মান্র। দেখতে স্বাভাবিক 
নয় এরূপ লোককে আফ্রিকানরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে । ফলে তার 
সঙ্গে ব্যবহারও আলাদাভাবে কর! হয়। বিকৃত অঙ্গ, বিকৃত দত্ত ও বমজ সন্তানদের 
তারা অস্বাভাবিক বলে ভাবে । অনেক জায়গায় যমজ সন্তানকে মেরে ফেল! হয়। 
কোথাও কোথাও তারা আবার বিশেষ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে । কারণ, যমজ সম্ভানকে 
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এরা দেবতা বলে মনে করে। বালুবারা মনে করে যে, যমজ সন্তান হল একই 
রতের মৈথুনাবন্ধ গ্রাণী। ফলে তারা নৃকোঙ্গোলোর সঙ্গে যে সময় ধ্বংস হয়ে 
যাচ্ছে তাদের তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে । 

আফ্রিকাবাঁসী আদিবাসী শিশুর! মনুষ্য প্রাপ্ত হয় দীক্ষা গ্রহণের পর। বালুবারা 
পুরুষ ছেলের দীক্ষাগ্রহণকে বলে মুকাণ্ড (1015709 )। গ্রীম্মের প্রারস্তে এই 
দীক্ষা দেওয়! হয়। দাক্ষাকালে প্রথমদিকে ম! এবং অন্তান্ত মহিলাদের কাছ থেকে 
তাকে পৃথক করে রাখা হয়। এই সময় ছুম্নৎ করে তাকে পরিপূর্ণ মঙুয্যত্থের মর্যাদা 
দেওয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে শিবিরে রাখা 
হয়। এখানে তাদের এঁতিহামপ্ডিত ধর্মীয় রীতিতে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই 
দীক্ষা শেষে তারা প্রথমে ফিরে এসে সমাঁজজীবনে অংশ গ্রহণ করে [ বৈদিক কালে 
যেমন ব্রহ্মচর্য পালনান্তে আর্ধর! গাহস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত. তেমনি 11 

এই একই ধরনের দীক্ষাপ্রথ| অন্তান্ গোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচলিত আছে। অনেকে 
এই দীক্ষা নেয় অনাডগ্বর ভাবে, ছুন্নৎ না করেই। কুমারীদের দীক্ষা দেওয়! হয় 
তার! রজঃম্বল! হলে। কোন কোন গোষ্ঠী কুমারীদের দীক্ষাদানকে নানা জটিল 
নিয়মকাঙ্গুনে বেধে রেখেছে। 

দীক্ষা হলে তবেই আফ্রিকান নরনারী বিবাহ করতে পারে। অদীক্ষিতরা 
বিবাহ করলে সেটা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। সাধারণত দীক্ষান্তেই 
আফ্রিকানদের বিবাহ হয়। আফ্রিকান নরনারীদের বিবাহ হয় নি এমন প্রায় 
শোনাই যায় না। পাগল না হলে সবারই বিবাহ হয়। বিবাহ কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের নয়, পারিবারিক বিবাহ । এর অর্থ এই নয় যে, যেবিয়ে করবে তার 
নিজন্ব কোন বাছবিচার বা পছন্দ অপছন্দ থাকবে না। তবে পারিবারিক পছন্দের 
মূল্যই বেশি (ভারতবর্ষে অগ্াবখি পারিবারিক পছন্দই বিবাহের ক্ষেত্রে বড় 
ব্যাপার ]। ভারতবর্ষে যেমন বিবাহের অর্থ “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধা, আফিকানদের 
ক্ষেত্রেও তেমনিই। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের জন্তই বিবাহ । 

সম্তান লাভ করা জীবনের একটা বড় ব্যাপার। জস্তানহীনদের জীবন ব্যর্থ 
বলেই ধরা যেতে পারে [ভারতেও তাই ]। কারণ, পুত্র না থাকলে পিতামাতা 
প্রাক্তনপুরুষদের মর্ধাদ! লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। [ ভারতীয়দের মতে মুখাগ্রির 
অভাবে স্বপ্রাপ্তি ঘটবে না ]। তাছাড়! সমাজেও তারা অপাঙক্রেয় বলে 
বিবেচিত হবে। (ভারতীয়দের মধ্যেও নিঃসস্তান মহিলা! অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করতে পারেন না )। 
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জীবনের পরিসমাপ্তি মৃতাতে। আফ্রিকানর৷ জানে ষে, মৃত্যু অবশ্থস্তাবী, তবু 
মৃত্যুকে তারা স্বাভাবিক বলে মনে করে না। ' অনেক আফ্রিকাবাসীই মনে করে যে, 
ঈশ্বর মানুষকে চিরকাল বাচার সন্যই স্ষ্ট করেছিল। কিন্তু কোন তুলে অকন্মাৎ 
মৃত্যু এসে যায়। গল্প আছে যে, ঈশ্বর মা£ষকে জীবনের বাণী পাঠিয়েছিলেন। 
কিন্ত এই বাণী পাঠিয়েছিলেন ধীরগতি প্রাণীর মাধ্যমে যেমন, গিরগিটি। এরপর 
মৃত্যুর বাণী পাঠান। সে বাণী পাঠান ভ্রতগতি টিকটিকির মাধ্যমে । টিকটিকি 
গিরগিটির আগে এসে উপস্থিত হয় । যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল মান্থ্যফে অন্ত 
জীবন দান করবেন, তবু তা হয়ে ওঠে না। মৃত্যুর বাণীই মানুষ আগে লাভ করে। 

মৃত্যু নিশ্চয়ই আকাঙ্ষিত জিনিস নয়। তবু অনেক সময় মৃত্যুকে জীবনের 
পূর্ণতা বলে মনে করা হয়। এ রকম মনে করার কারণ এই যে, আফ্রিকানছের 
ধারণা, মৃত্যুর পর তারা পরলোকে পূর্বপুরুষ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। 
সাধারণ ধারণা, মৃত্্যালোক হল পাতালে কিংবা এমন এক দেশে যেখানে আমাদের 
পাখিব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে (এ বিশ্বাস অতীব সঙ্গত। মানুষ মৃত্যুর 
পর মোক্ষ লাভ না! করা পর্যস্ত দেহের উধ্বে যে পাচটি শৃক্রদদেহচে আছে তার মধ্যে 
সংস্কার অন্নুযায়ী বাঁস করে । যার কামনা-বাসনা যত কম হয় সে তত হ্ুম্মতর দেহে 
বাস করে। যে হ্ুম্জগতে মানুষের অনুরূপ দেহ নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়, সেই 
জগৎ অনেকটা কাচের ঘরের মত। এ হল আত্মারই এক পর্যায়, যে পরমাত্মার 
চরিক্্র স্বচ্ছ এবং উজ্জল। যোগীরা কুলকুগুলিনীকে জাগরিত করে সুক্মজগতের সেই 
হুন্মুতর জীবাত্মাগুলিকে দেখতে পান )। তবে সব আত্মাই যে পূর্বপুরুষের মর্যাদা 
লাভ করতে পারে তা নয়। যাদের সন্তান আছে, যারা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ 
করেছে ও যাদের নিয়মমাফিক সমাধিস্থ কর হয়েছে একমাত্র তারাই পূর্বপুরুমের 
মর্ধাদা লাভ করতে পারেন । নিঃসস্তান, দুর্ঘটনায় মুত, বিদেশে মুত, ডাইনী দ্বারা 
তুকতাকে মৃত ব্যক্তির আত্মাগুলি অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং জীবিত মাস্থষের 
ক্ষতির কারণ হয় ( এ ধরনের বিশ্বাস ভারতীয়দেরও আছে ।) 

উদার ও দয়ান্্রচিত ব্)ঞ্ির আত্মা যে পাতালেই থাকে ত। নয়। উঠে এসে 
জীবিতদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখে । মৃতের সমাধিস্থলই হল জীবাত্মার সঙ্গে 
যোগাযোগের স্থান। অধস্তন পুরুষেরা এখানে খাছ ও পানীয় দান করে 
( ভারতীয়দের ভাষায় পিও দান করে )। এই সমাধি ছাড়! জীবাত্মা-গৃহ বা বেদী 
আছে। সেখানেও মৃত পর্বপুরুষদ্দের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। 
সমাধির কাছে সাপ বা কোন প্রাণীকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকে তাদের 


৪৩ 


পূর্বপুরুষদের আত্ম! বলে ভাবে । আফ্রিকানর! বিশ্বাস করে যে, মৃত আত্মা আবার 
জন্মাতে পারে অর্থাৎ তাঁরাও ভারতীয় হিন্দুদের মত জন্মাম্তরবাদে বিশ্বাস করে। 

জীবন ও মৃত্যু আফ্রিকানদের মধ্যে পরম্পর পরস্পরের পরিপূরক । মাম 
ইহুলোক ও পরলোক উভয় লোকেই যাতায়াত করতে পারে। পুনর্জন্ম মৃতব্যক্তি 
আগের মতই হয়ে জন্মায় না। নবজন্ম হবার পরেও মৃত ব্যক্তিকে পরলোকে 
দেখা যেতে পারে। ( এ রহস্য যোগীদের কাছেও জ্ঞাত। পরমাত্মার যে স্বরূপ তারা 
জেনেছেন ত! হল স্বচ্ছ ও উজ্জল। তার চরিত্র হল অনেকটা ফটোর নেগেটিভের 
মত। মানুষের প্রতিটি চিস্তাতরঙ্গ ও কর্ম তাতে রেখাচিত্র অন্কন করে যায়। 
ফলে তার সমগ্র জীবন ও ভবিষ্তৎ জীবনের অনেকাংশ সেখানে অনৃশ্ঠভাবে চিত্রিত 
হয়ে থাকে। যা পরমাত্মাতে চিত্রিত হল তা আর মুছে যাবার নয়। 
প্রলয়ের পূর্ব পর্যস্ত তা সেই ভাবেই চিত্ত্রিত থাকবে । মৃত ব্যক্তির হুক্মদেহ 
পুনর্জন্ম লাভ করলেও হুক্মাতআ হিসেবে সে পরমাত্মার নেগেটিভে যে ছাপ স্থাট্টি করে 
গেছে তা থাকবেই । এই কারণেই অতি প্রাচীন কালের ঘটনাবলি দৃশ্য যোগাদের 
চোখে পড়ে যায়। আবার কর্মফলজাত কম্পনে যে ভবিষ্যৎ ল্গীবনের রেখাচিত্র 
অঙ্কিত হয়েছে তাও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এই কারণে একজন যোগী মান্থযের 
ব্যক্তিগত জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ নিভূলভাবে বলে দিতে পারেন। ফলে 
আফ্রিকানদের এ ধারণাও ভ্রান্ত নয় ঘে, নবজন্মের পরেও আত্মার অস্তিত্ব পরলোকে 
থেকে যায়। এ যেন টেপ রেকর্ডের গান, মুছে না ফেলা পর্যন্ত থাকবেই। এবং 
সেই একই ৫পে পূর্গান সহ আরও নতুন গান ধরা যেতে পারে। সেই রকম 
প্রলয় না হওয়! পর্যন্ত জীবের সকল ভূমিকাই পরযাত্মায় বিধৃত থেকে যায় )। 

আফিকানদের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তির আত্মা জন্ব-জানোয়ারের আকারে দেখা 
দেয়। এক পূর্বপুরুষের আত্ম একই সঙ্গে অধস্তন কয়েকজন পুরুষের গৃহে জন্ম- 
গ্রহণ করতে পারে বলেও তারা বিশ্বাস করে। স্থতরাং মৃত্যু মানেই আফ্রিকানদের 
কাছে মৃত্যু নয়। ভারতীয়দের কাছেও তাই। সেই জন্য গীতায় বলা হয়েছে 
“জাতন্ত হি ধবো মৃত্যু্বং জন্ম মৃত্য চ।' 

আফ্রিকানরা মনে করে যে, জন্ম হয় নামের। আফ্রিকানদের নাম শুধুমাত্র 
নাম নয়, নামের মধ্যে থাকে জাতকের চরিত্রের পরিচয়। অর্থাৎ নামই হুল তার 
রূপ। যাকে আমর! বলি“নাম ও রূপ? । পূর্বপুরুষের নাম হওয়া মানেই আফ্রিকানদের 
মতে সেই পূর্বপুরুষই হওয়!। এই নামের গুপে পূর্বপুরুষের নানা গুণ অধস্তন 
পুরুষেও বর্তাবে, তার মর্ধাদাও নামধারীর উপর এসে পড়বে। [ ভারতীয়রাও 


মনে করে যে, রাশি লগ্ন নক্ষত্র ইত্যাদি অন্থুসারে অর্থাৎ জীবের $11১:8001 
অন্ুারে তার নাম হয় । এবং নাম অনুসারে সে কর্ম করে থাকে। বর্তধানে অবশ্থ 
নামের বিপরীত কর্ম অনেকেই করে থাকেন তার কারণ নামকরণের সময় তার 
জন্মক্ষণ রাশি লগ্ন ইত্যাদি বিচার করা হয় না। ] 

প্রাক্তন পুরুষ ও বর্তমান পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক হল আফ্রিকানদের এঁতিহাজাত 
বিশ্বাস। পূর্বপুরুষের! যে শুধু কিংবদন্তী বা পুরাণ কাহিনী, অস্ুষ্ঠানরীতি, ও 
অন্যান্ত নিয়ম-কানুন এবং বিশ্বাপই উত্তরপুরুষদের দিয়ে যান তা নয়, তাদের নাম 
এবং অত্বাও দিয়ে যান। যা সত্য তা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই আসে। 

পূর্বপুরুষের! বিশেষ বিশেষ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। পারিবারিক পূর্বপুরুষ যেমন 
আছে, তেমনই আছে সামাজিক বা গোষ্ঠীগত পূর্বপুরুষও। গোষ্ঠীগত পূর্বপুরুষ বা 
গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের বালুবারা বলে উন্নত প্রাণী--ববিছ্ধে 38105৩. প্রাকৃত 
কতকগুলি জিনিস ও প্রান্তন বীরপুরুষদের সঙ্গে তারা যুক্ত। লুব! কাব্যে এদের এক 
ধরনের স্ক্্াত্ম! বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরা হল গ্রকৃতির শক্তি। কোন সময় 
মানুষের দেহে গ্রবেশ করেছিল । যেমন নূকাঙ্গোলো হলেন রামধন্থ এবং প্রাচীন 
একজন গোঠী প্রধান । 

লুবা কাব্যে বা মহাকাব্যের গল্প হল এই ধরনের: জাইরের (22106 ) 
দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যভাগে লাল চামড়াওয়াল1 একদল লোক বাস করত। এদের 
নাম ছিল কলঙ্গ! ( 7৯191062 ). জল, পাহাড় ও গাছগাছালিতে যে শক্তি থাকত 
এর! তাদের উপাসন1 করত । কিন্তু এই প্রাকিত শক্তি আরাধন! করে এদের মধ্যে 
অনেকেই হতাশ হন। কারণ, মানুষের সঙে নিকট সম্পর্কে এদের কিছুতেই 
তার! যুক্ত করতে পারেন না। তবে এই প্রারূত শক্তিগুলির মধ্যে পাহাড়ে 
বসবাসকারী একটি শক্তিকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে মান্থুষের কাছে আনা হত, এই শক্তি 
তখন মুজিবু নামে এক ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এই মুজিবুই প্রথম কিলুগ্ব 
(711010008 ) হয়, অর্থাৎ যার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃত শক্তি মানুষের সঙ্গে কথ! 
বলতে পারে [ আমাদের দেশে ভর হয় এই ধরনের কোন শক্তি মানুষের দেহে 
প্রবেশ করলে ]1 

এই ঘটনার আগে আফ্রিকায় কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এই সময় 
একজন তরুণ আফিক'ন--ন্কোঙোলো (0507801০ ) একদিন কালে পিঁপড়ে 
ও সাদ! পি পড়ের মধ্যে সংঘষ দেখতে পান। এতে সাদ! পিপড়েগুলি পরাজিত 
হয়। নৃকোঙ্গোলে! তার বাবাকে জিজ্ঞাস! করেন, এ কি করে হল ? তার বাবা উত্তর 


দেন যে, কালো পি'পড়েরা! সজ্ঘবন্ধ থাকার জন্য ও সাদ! পিপড়েছের প্রতি করুণা 
প্রার্শন না করার জন্তই জয়লাভ করেছে। নৃকোঙ্গোলো তখন কালে! পি'পড়েদের 
উদাহরণ অনুসরণ করে একদল যোদ্ধাকে সঙ্ঘবন্ধ করে ও তাদের শত্রুদের প্রাতি 
কোনরকম করুণা প্রদর্শন করে না। এদের সাহাধ্যে সে বিরাট এক অঞ্চলের 
অধীশ্বর হয়। 

তবে নৃকোঙ্গোলো৷ ছিল অত্যাচারী । নিজের পরিবারের লোক ছাড়া আর 
কাউকে বিশ্বাস করত না। এজন্যে লোকে তাকে স্বণা করত। নৃকোঙ্গোলো 
নিজের ম! ও বোনদের নিয়ে বাস করত । বোনদের মধ্যেই একজনকে সে বিয়ে 
করেছিল। তবে মুজিবু তাকে একটি ভবিশ্বদ্বাণী করে জানিয়ে দিয়েছিল যে, 
অল্পদিনের মধ্যেই পুর্বদেশ থেকে এক আগন্তক এসে নতুন রাজবংশ স্থাপন 
করবে । 

একদিন নৃকোঙ্গোলোর বোনেরা একটি হ্রদের ধারে মাছ ধরার সময় একজন 
শিকারীকে দেখতে পায়। তার গায়ের রউ ছিল অত্যন্ত কালে! । তবে সে 
অভিজাত বংশের ছিল বলে মনে হয়। বোনের! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভাইকে 
এই খবর দেয়। ন্কোজোলো সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয় যে, এই শিকারাই পূর্ব 
দেশাগত সেই আগন্তক [গল্পটির মধ্যে কংস ও কৃষ্ণের ছায়া আছে। কংমও 
ভবিষ্যদ্াণী শুনেছিলেন যে, “তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' কংস 
সেজন/ গোকুলবাসী নবজাতকদের হত্যার লীলায় উন্মত্ত হয়েছিলেন। কংসের 
বর্ণ ছিল গৌর। তার নিধনকারী কৃষ্ণের বর্ণ কালো বা শ্যাম ।] সে তৎক্ষণাৎ 
তাকে হত্যা করার জন্য যোদ্ধাদের পাঠিয়ে দেয় । যোদ্ধারা তাকে খুঁজে পায় না। 
কিন্ত নকোলোলোর বোনেরা ফিরে এসে আবার সেই শিকারীকে দেখতে পায়। 
নকোঙ্গোলো৷ তখন সেই শিকারীর সঙ্গে তার বোনেদের বিয়ে দেন। শিকারীর নাম 
ছিল ম্বিভি কিলুবে (75101 ছি] ) [ কৃষ্ণের পিতাও কংসের ভগিনী 
দেবকীকে বিবাহ করেছিলেন ]1 মুবিডি কিলুবের কতকগুলি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। 
সে খেতে বসত একা। তার রান্ন! বিশেষ এক্ক ধরনের আগুনে করতে হত। 
মুজিবু জানান যে, এই ব্যক্তিই পূর্বনিদি& সেই পূর্বদেশাগত আগন্তক। 

একথা জানতে পেরে নৃ্‌কোঙ্গোলো৷ ম্বিডি কিলুবেকে হত্যা করার যড়যন্ত 
করতে থাকে । ম্বিডি কিলুবে তা বুঝতে পেরে পালাবার চেষ্টা করে। তার 
স্ত্রীরা তখন গর্ভবতী হয়েছে। ম্বিভি কিলুবে তাঁদের কয়েকটি বিশেষ তীর হাতে 
দিয়ে বলে যে, তোমাদের ছেলেরা বড় হয়ে আমার সাহায্য গ্রয়োজন বোধ 
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করলে এই তীরগুলি দেখালেই আমি তাদের চিনতে পারব । এর পর সে পূর্বদেশে 
নিজের রাজ্যে ফিরে বায়। ূ 

ম্বিভি কিলুবের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। তাঁর নাম ইলুঙ্গা- 
(1101)68 )। ইনলুঙ্গ! বিরাট যোদ্বাতে পরিণত হয় ও তার মামাকে রাজ্য বিস্তারে 
সাহায্য করে। সে যুদ্ধে এত সাফল্য অর্জন করে যে, তার উপাধি হয় কালালা 
( (91919 ) বা বিজয়ী। এতে নৃকোঙ্গোলো ঈর্ষ! বোধ করতে থাকে এবং তাঁকে 
হত্যা করার পরিকল্পনা করে [ মাম৷ ভাগ্নেকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কংস 
ও কৃষ্ণের গল্পের সঙ্গে মিল আছে ]। 

ন্কোঙ্গোলো তখন বিজয়োখ্সব নৃত্যের আয়োজন করে ইলুঙ্গাকে তার নেতৃত্ব 
নিতে বলে। নাচের আসরের মাঝখানে একটি গর্ত করে তাতে উর্ধ্বমুধী করে বর্শ 
সাজিয়ে রাখা হয়। তারপর তা ঢেকে দেওয়া হয়, ইলুষ! সেখানে গেলেই যাতে 
বর্শায় গেঁথে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। 

নাচ আরম্ভ হলে কালাল৷ ইলুঙ্গ৷ সেই গর্তের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু যারা 
ঢাক বাজাচ্ছিল তারা ঢাকের সংকেতে তাঁকে জানিয়ে দেয় যে, সামনে বিপদ । 

ংকেত বুঝতে পেরে কালাল! ইলুঙ্গ! তার নিজের বর্শ৷ ছাড়ে দিয়ে গর্তটি বের করে 

ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে নিজের রে ছুটে যায় পিতার সেই তীরটি পাবার 
জন্য। সেই তীর নিয়ে সে পূর্বদেশে পালিয়ে যায় । ন্‌কোক্সোলো তাকে ধরতে ব্যর্থ 
হয়। ভয় পেয়ে নকোঙ্গোলো একটি গুহাঁতে বোনদের নিয়ে আত্মগোপন করে। কিন্ত 
তার বোনের! কালালা ইলুঙ্গা ফিরে এলে তাকে খবর দেয় । নৃকোঙ্গোলে! ধরা পড়ে । 
তার শিরোচ্ছেদ হয়। যেখানে তার মাথা পড়েছিল পরদিন সকালে সেখানে 
লালপি'পড়ের একটি টিবি দেখা যায়। কালাল৷ ইলুঙ্গ! নতুন রাজা হন। নৃকোঙ্গোলো 
হুন রাজ্যের অধিরক্ষা পূর্বপুরুষরূপী শক্তি। 

বালুবার৷ নকোঙ্লোলোকে রামধন্তু বলেও মনে করে। এদের ধারণা, ছুটি বড় বড় 
সাপ ছুটি হর্দে বাস করে। কখনও কখনও উঠে এসে তারা আকাশে পরম্পরের 
মুখোমুখী হয়। এর ফলে রামধনুর স্ষ্টি হয্ম। ফলে নৃকোঙ্গোলো বালুবাদের 
কাছে এক প্রাচীন রাজা, রাজ্যের অধিরক্ষক পূর্বপুরুষরূপী শি, রামধন্থ ও প্রকৃত 
শক্তি। বালুবার লোকেরা এইজন্ত কখনও কখনও নিজেদের নৃকোঙ্গোলোর পুত্র 
বলে বর্ণনা করে। তবে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তারা বেশি মূল্য দেয় 
মূবিভি কিলুবেকে যে পূর্বদেশ থেকে তাদের রাজ্যে এসেছিল। 

ন্কোঙ্জোলো গল্পের ছারা এটাই প্রমাণ হয় যে, উচ্চতর প্রাণীর! রাজা বা! গেী 
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প্রধানদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। রাজার! হলেন গোঠী সমাজের 
সামগ্রিকতার প্রতীক। গৌরবময় অতীতের সঙ্গে এরাই হলেন যোগাযোগের 
মাধ্যম । কখনও কখনও তার! পাধিব শাসকের ভূমিকা পালন করা অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় 
শক্তির সঙ্গে ফোগাযোগ রেখে চলাটাঁকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। 

বালুবাদের বিশ্বাস, রাজার দেহ হবে নিখুঁত। তিনি হবেন বলিষ্ঠ। তাকে 
রুগণ হলে চলবে ন1!। এর কারণ, সমগ্র সমাজের তিনিই হলেন প্রতিনিধি । এইজন্য 
আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় নিয়ম আছে, কোন রাজা যদ্দি বেশ কিছুদিন 
অস্থুস্থ থাকেন, তাকে হত্যা কর! হয়। 

বালুবান্দের যখন নতুন রাজা কর! হয় তখন তাদের বীরবপূর্ণ পৌরাণিক 
কাহিনীর অভিনয় হয়ে থাকে। নতুন রাঁজাকে সহবাগ ঘরে নিকট কোন 
আত্মীয়ার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে হয়। তারপর বাইরে এসে কাঙালা ইলুঙ্গার 
বিজয় নুত্যের অভিনয় করতে হয়। এইভাবে তিনি নৃকোঙ্গোলোর এঁতিহোর 
সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। 

দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার সব গোষ্ঠীরই যে কেন্দ্রীভূত সরকার আছে তা নয়। 
প্রশাসনের বৃহত্বম একক হয় তো! একটি গ্রাম । কোন গোঠীপ্রধান দ্বারা শাসিত 
না হয়ে এরা গোষ্ঠীর প্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় । কোন গোঠীগ্রধান 
রাজ! থাকলেও খেয়ালখুশি মত তিনি শাসন করতে পারেন না। সামাজিক রীতি 
ও পূর্বপুরুষদের এঁতিহোর ধারা অনুসরণ করে তাঁকে শাসন করতে হয়। 

আফ্রিকার অধ্যাত্মজীবন অতীত ও বর্ধমানের মধ্যে একটা সমন্বয় রক্ষা করে 
চলে। কখনও কখনও যে এই ছুই যুগের সেতু বন্ধনে ছেদ না ঘটে তা নয়। 
কুব্ধ প্রেতাত্মা সমাজের কল্যাণ ন! করে ক্ষতিই করে। অনেক লোকও সামাজিক 
রীতিনীতির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে । 

কিছু কিছু লোক আছে যারা নিক্গেরাই জানে না যে তারা সমাজের কত ক্ষতি 
করছে। এরা হুল তুকৃতাক্‌ করার লোক। আবার কিছু কিছু লোক আছে যাদের 
জাদুকরের সঙ্গে তুলনা কর! যেতে পারে । তারাও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এর! 
আফ্রিকান সমাজের চোখে উল্টো ধরনের মানুষ । অনেকের ধারণা, এইসব লোক 
অনেক সময় হেটমুণ্ড হয়ে চলাফেরা করে। আফিকার কালো অধিবাসীদের মধ্যে 
এর! গৌরবর্ণও হতে পারে। নিশাচর পেচা বা হায়েনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ 
বেশি। লোকের এর! ক্ষতি করে। স্বাভাবিক লোক সমাজের উন্নতি করে। এর! 
করে ঠিক তার বিপরীত কাজ। 
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বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া অন্ত কারো মৃত্যু হলে আফ্রিকার উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকের! 
একে অস্বাভাবিক ঘটন! বলে মনে করে। কারো তৃকৃতাকের ফলে বা মারণ 
জাদুর ফলে এমন হয়েছে এন্ধপ ধারণ! করে। কিন্তু গুটিরোগে আক্রান্ত হয়ে বা 
বজপাতের ফঙ্গে মৃত্যু হলে তাকে ঈশ্বরের হাতে মৃত্যু বলে গণ্য করে [ আমাদের 
দেশে এধনও নিচুশেণীর মাঙুষের মধ্যে গুটিরোগকে শীতল মায়ের দয়! বলে মনে 
করা হয় ]। তবে অবিকাংশ মৃত্যুর জন্য এর! জাছুকর, গুণিন বা ডাইনী জাতীয় 
লোকেদের দায়ী মনে করে। দুষ্ট ও অতৃপ্ত আত্ম'র! ক্ষতির জন্যই ক্ষতি করে 
কিন্তু শুভ আত্মার সমাজকে বিপদে ফেলে এইটুকু বুঝিয়ে দেবার জগ্ যে, পূর্ব 
পুরুষদের প্রতি বথার্থ সম্মান দেখানো হচ্ছে না বা! সামাজিক রীতিনীতি ভঙ্গ 
করা হচ্ছে। 

রোগ, মহামারী বা অগ্ঠান্ত বিপর্ধয় দেখা দিলে তা কেন হয়েছে, সে কথা জানার 
জন্ত আফিচ্চার উপজাতির! ডাক্তারের কাছে না গিয়ে গণংকারের কাছে যায়। ছুধরনের 
গণনার ব্যবস্থ। আছে, যেমন প্রথমত ভ্ব্য গণনা, অথাৎ ত্রব্যদ্বারা গণনা । এবং 
দ্বিতীয়ত লোকমুখে প্রেতাত্মার বাণী। 

দ্রব্য গণনার অদ্ভুত উপায় আছে। কোন ঝুড়িতে লাল জিনিস বোঝাই করে 
ঝুড়ি ঝাঁকানে! হয় । এর উপরে যে ভ্রব্যটি ওঠে তা দেখে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নেওয়া 
হয়বাকি ঘটেছে তা জানা যায়। এছাড়া চারটি হাড়কেও পাশার মত ব্যবহার 
করা হয়। এই হাড় চারটি একজন বৃদ্ধ ও তরুণ এবং আর একজন বৃদ্ধা! ও যুধতীর 
প্রতীক হিসেবে কাজ করে। কোন্‌ হাড় কিভাবে পড়েছে তা দেখে শুভকি 
অস্তুভ গণনা করা হয় ৃ 

ছিতীয় পন্ধতিতে প্রেতাত্ম! কোন মান্থুষ:ক ভর করে প্রপ্রের যখাযথ জবাব 
দেয়। 

এছাড়। প্রাচীন গ্রীকর্দের মত ভবিষ্যৎ গণনার ব্যবস্থাও আছে। এখানে কোন 
একটি নির্দিষ্ট স্থানে অলৌকিক আত্ম! থাকে বলে বিশ্বাস যেমন গ্রীসে ডেল্ফি ]1 
সাধারণত কোন গুহা বা জলাশয় এই ভবিষ্যৎ বাণীর স্থান হিসেবে কাজ করে। 
এখানে কোন ব্যক্তিকে ভর করে [গ্রীসের মিনাডের মত ] এই অলোৌকিক শক্তি 
জিজ্ঞান্র প্রশ্নের জবাব দেয়। [ ভারতবর্ষে এই ভরের ব্যবস্থা অগ্ঠাবধি নিয়শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে চালু 'আছে। তাছাড়া এক ধরনের কাপালিক আছেন যার! এক 
মন্ত্রপুত জলে জিজ্ঞান্থকে প্রশ্নের উত্তর অন্থ্যায়ী প্রতিফলিত চিত্র দেখতে বলেন। 
প্রার্থী যার সম্পর্কে জানতে চায় তার কর্মপন্ধতির চিত্র দেখানে দেখতে পায়। 
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পৃথিবী ( ২য় )-৪ 


অনেকে হাতের নখের মধ্যে এই চিত্র বাছায়! দেখিয়ে থাকে । এ-সব সাধনা 
অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে পড়ে না বটে, তবে এর মধ্যে একটি রহমত যে কাজ করে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই ]। 

এণৎকারের কথ! অনুযায়ী রোগ শোকের কারণ জানা গেলে তধন তার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা হুয়। বাণ্ট, ভাষাভাষী লোকের! গিকিৎসার যে ব্যবস্থা করে 
তাকে বলে বোরাঙ্গ। (8৪৪. )। চিকিৎসার জন্য এ ক্ষেত্রে হয় কোন দ্রব্য 
ব্যবহার করা হয়, নয়তে! কোন ক্রিয়া করা হয়। হাত পা ভাঙলে সেখানে হয়তো 
পাতল। কাঠের টুকবে। দিয়ে বেঁধে দেওয়1 হয়। তবে এ হল প্রাথমিক চিকিৎসা, 
গণৎকার নির্দেশিত কারণের যথাধথ চিকিৎসা নয়। যথার্থ চিকিৎসার জন্য 
সামাজিক এতিহমণ্ডিত সাম্য ফিরিয়ে আনাই বিধান । 

যার! বোয়াঙ্গ! করে সেই চিকিৎসকেরা ন্গঙ্গ| (82065 ) নামে পরিচিত এরা 
আসলে গুণিন বা বছ্যি। তবে এই ন্গঙ্গারা অনেক সময় উপকার করার 
চাইতে ক্ষতিই বেশি করে। 

অনেক আফ্িকাবাসী নিরাময়ের জন্য কোন গুহা দলকে ব্যবহারি করে। এই গুহ 
ছলগুলিকেও বালুবারা বোয়াঙ্গ। বলে। এই গুস্থ দলের সদণ্ুরা এমন এক নৃত্য 

রে যার দ্বার। বিদ্রিত সামাজিক সাম্য ফিরে আলে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। 

ফলে অশুত শক্তি দূরে থাকে ।৫৮ 

আফ্রিকানদ্দের এসব পত্বতি বিচার করলে এই সিঙ্কান্তেই আস! স্বাভাবিক যে, 
তাতর আনন্দ, নিরাময়, রাজনীতি ও ধর্ম সবই এক বৃত্তে যুক্ত । 

অধিকাংশ আফ্রিকান উপজাতি নান! শক্তির (প্র প্রাণীর ) অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে। তবে সর্বোত্তম শক্তি সম্পর্কেও তাদের অবজ্ঞ। নেই। এই সর্বোত্তম শক্তিই 
সতগৎ সুষ্ট করেছে বলে তার! বিশ্বাস করে। 

বালুধারা উন্নত প্রাণীকে বলে ববিচ্যে ( ৬৪৮1০ )। সর্বোত্তম. দেবতাকে 
বলে বিচ্যে-মুকুলু ( ৬ 056-705155]0 )। ববিছর। এই বিদ্যে-মুকুলুর সেবা করে। 
কখনও তার সঙ্গে সম্মানের ভাগও পায় । কিন্তু কোনরকমেই তার সমকক্ষ হতে 
পারে না। 

বালুবাদের অঙ্করূপ বিশ্বাস সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকাঁতে প্রচলিত 
আছে। এখানে সর্বোত্তম ঈশ্বর সম্পর্কে এক এক গোষ্ঠী এক এক শব্ধ ব্যবহার করে থাকে 
যেমন,আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে একে বলে ন্জান্বে (1ব2375১ ) দক্ষিণ আফ্রিকায় 
মধ্যতাগেতাকে বলে লেজ। (152১)| শোনারা বলে মোয়ারি ( ট[ঘ2:)। 
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“সোথো জানারা (50600 15/8129. ) বলে মোদিমো (1০010)0০ ) এবং 
জুলুরা বলে টিক! (70 )। পূর্ব উপকূলের লোকেরা বলে মূলুঙ্গা (140515085 )। 
কেনিয়ার বাণ্ট,ও নিলোটিক ভাষাগোর্ঠীর লোকেরা বলে নাগি (টব৪81)। নিলোটিক 
ভাষী অন্তান্ত গোষ্ঠীর লোকেরা বলে জোক (101) ইত্যার্দি। এইসব নামের 
কোনটা দ্বারা বোঝায় অলৌকিক শক্তি, কোনটা দ্বারা আকাশ ইত্যাদি । 

দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার লোকেদের এঁতিহামণ্ডিত ঈশ্বর সম্পকিত ধারণা এই 
ষে, বিশ্বব্রহ্গাণ্ড এক মহান দেবতা স্থষ্ট করেছেন। জগতের তিনিই উৎস তার 
পরেই আছে মিক্ব পর্যায়ের নানা শক্তি। [ তঙ্ত্রের নিগুণ পুরুষের পর শর্ট ঈশ্বর 
থেকে নান! দেবদেবীর মত ]। অনেক সফাজে সরাসরি 'পুরুষোত্তম* এই দেবতার 
পঙ্জাবিধি নেই। নেই তার কারণ, এই সর্বোত্বম শক্তিকে তারা গুণগত দ্দিক 
থেকে মানুষের চাইতে এত পৃথক বলে মনে করে যে, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবা'র 
কল্গাকৌশল তাঁদের অজ্ঞাত। আবার এও হতে পারে যে, যেহেতু সর্বস্রই তিনি 
বিরাজমান তাকে আলাদা করে ডাকার কোন প্রয়োজন হয় না। কোন 
কোন গোষ্ঠী সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লে তবেই তাকে ডাকে, যেমন অনাবৃষ্ট 
'€ মহামারী । কেউ কেউ আবার সব সময়ই তীর পুজে৷ করে থাকে। 

এই সব্বোত্বম গেবতাই মামুষ ও অতীন্্রিয় জগতের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে 
চলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তি ও মানুষ সকলেরই উৎস। জীবিত বা মৃত 
দকলেই তার উপরই নির্ভর করে। 

(১০) জুলুদের ধর্ম বা অধ্যাত্ম সাধনা : আধুনিক নান! বিষয় চর্চাতে 
জন! গেছে যে, আফ্রিকার ধ্মীয় বিশ্বাস আদিম বিশ্বাস নয়। এদের ধর্ম যে 
অত্যন্ত নিকষ বাঁ অর্থহীন তাও নয়। তাদের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, অনুষ্ঠান ও 
জীবন-দর্শনের পেছনে যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ কাঁজ করেছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের অধিবাসী জুলুরা বাঁ”ট, ভাষাভাষী ন্গুনি 
( 8828) পরিবারের অন্ততুক্ত। এরা প্রাচীন এঁতিহোর সঙ্গে আধুনিক চিন্তা- 
ধারার সমন্বয় সাধন কবতে পেরেছে [এই সমন্বয়ী মনোভাব ভারতীয় হিন্দু 
সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের গ্রহণযোগ্য ধারাগুলি 
আত্মসাৎ করে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বিস্তৃত ও উদার করে তুলেছেন ]। 

একশ বছর আগেও জুলুর! উর্ধ্ব আকাঁশের কোন দেবতা নিয়ে তেমন মাথা 
ঘামাতে! না। তারা বরং জগৎ ও স্ষ্টি নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিল। তবে গ্রীষ্টান 
পাত্রীদের প্রচারের মুখে আত্মরক্ষার জন্য তার! শেষ পর্যস্ত উ্ধ আকাশের দেবতার 
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রূপ কল্পনা! করে তাঁর নাম দিয়েছে ইনকোসি যেজুলু (1215051 562810.)1 এই 
এই ইনকো।স যেজুলু হলেন নিত্য পুরুষ। তার থেকেই শক্তির উৎপত্তি [ তের 
নিগুণ পুরুষ থেকে যেমন হ্বভাবে শক্তির উদ্ভব ]1 

এই ইন্‌্কোনি যেজুলু বা আকাশদেবত৷ ভাল এবং মন্দ উভ:য়রই উত্স 
[ ভারতের অঘোরপন্থী তান্ত্রিকেরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, চন্দন ও বিষ্ট। সমান । 
উপনিষদকারেরাও সর্বভূতে এই পরমাত্মাকে লক্ষ্য করেছেন । ] ইন্কোমি যেঙ্গুলু 
দয়ালু ও উদ্দার। তবে কখনও কখনও তীর মি বোধের অতীত । অনাবৃষ্ট 
সম্তানহীনতা৷ ইত্যাদি নান! সমন্তঃয় জুলুর৷ এর ম্মরণাপন্ন হয়ে খকে। অনবরত 
এই সর্বোত্তম দ্বেবতার বর্ণ পরিবর্তন হয় [ তন্ত্ে স্যর অবতরণ পর্যায়ে নানা বর্ণ 
দেখ! দিয়েছিল। এই বর্ণের সংখ্যা ৫১টি।] এর পঞ্চপদ [ বিষ্ণুর ত্রিপছ যেমন 
দ্যুলোক, অস্তরীক্ষ-লোক ও ভূ-লোক-এর প্রতীক। এর পঞ্চপদ কি তেমনই 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি পঞ্চতত্বের প্রতীক ?] তিনি র্বদৃষ্টি- 
সম্পন্ন বা! সদ্রষ্টা। এমন যে মহান শত্তি, তিনি গিরগিটির মত এত নিকষ প্রাণী 
কি করে তৈরি করতে পারেন, জুলুদর কাছে সেটাই প্ররশ্থ। এই জন্য এর প্রতি 
তাদের তেমন শ্রদ্ধা নেই। 

এই আকাশদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো! সম্ভব হলেও একে এড়িয়ে 
চলাকেই জুলুরা বিধেয় মনে করেছে। কারণ, তার অনন্ত ব্যাপ্তি অন্থমান করতে 
গেলে মাথ! খারাণ হয়ে যেতে পারে । সেই জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জুলুরা এই 
আকাশদেবতার পুজে৷ করে না) এঁর পুজোর জন্ত। তাদের দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি 
চলে। জুলুদের দেশের কয়েকটি পাহাড় এই আকাশদেবতার নামে নি আছে 
[ আমাদের যেমন হিমালয় হচ্ছে দেবভূমি ]| এই সব পাহাড়ে পশুচাঁরণ! করা 
হয় না। মানুষও কদাচিৎ এখানে পদার্পণ করে। 

অনাবুষ্ট দেখ! দিলে জুলুরা৷ এই পাহাড়গুলিতে আরোহণ করে। এ জন্য দীর্ঘ 
উপবাস ও প্রার্থনার প্রয়োজন আছে [ হিমাঁলয়ে যেমন ভারতীয় সাধকের! কৃচ্ছ- 
সাধন করে সাধন! করেন ]1 জ্ুলুগোষ্ঠীর সকলেই এই আকাশদেবতার পুজার জন্য 
তৈরি হলে নির্দিষ্ট দিনে পাহাড়ের পাদদেশে সবাই গিয়ে উপস্থিত হয় । সবাই 
তখন মৌন অবলম্বন করে। তারপর খুব নীরবে, শ্রন্ধাসহঙকারে পর্বতারোহণ 
আরম্ভ হয়। বৃষ্ট সম্পফিত গুণিন তারপর বৃষ্টির জন্ত প্রার্থন। শুরু করেন [ ভারতীয় 
যোগীর! তাদের ইচ্ছাশক্তির ছারা বৃষ্টি নামাতে বা বন্ধ করতে পারতেন। তার প্রমাণ 
দিয়েছিলেন তারাপীঠের বামাক্ষেপা মাতৃশ্রান্ধে ভোজের আসরে গণ্ডীবন্ধ করে 
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ৃষ্টকে আটকে রেখে ]। প্রার্থনার সময় জুলুরা হাটু গেড়ে বসে বা! ভূ-লু্ঠিত হয়ে 
আঁকাশদেবতাকে জন্মান জ্ঞাপন করে। প্রার্থনা শে হলে সবাই নীরবে ফিরে 
আদে। 

জুলুদের চোখে হুমম জগতের বিরাট মৃল্য। ঈশ্বরের ছায়া হিলেবে এখানে 
উন্নত শক্তি বা জীবাত্ারা বিচরণ করে। বিপদের সময় উত্তর পুরুষদের জন্ত তার! 
এই আকাশ-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়। এই শক্তিগুলি গণকদের কথ! সব 
সময় মনে রাখে । এদের সংস্পর্শে এলে মাথ। ঠিক রাখা দায়। এ জন্য ওষুধ বা 
'গাছগাছড়ার শিকড় ব্যবহার করে বলে গণৎকারের! বা গুণিনরা উপদেবতা বা 
অপদেবতাদের সংস্পর্শে এসেও পাগল হয়ে যায় না। সাধারণ মানুষ এদের 
সংস্পর্শে এলে পাগল হয়ে যেত। এই উপদেবতা বা অপদেবতার! যাদের উপর 
ভর করে তাদের পরিবর্তন ঘটে যায়। ঠিক যেমন পাখি ডিমে তা দিলে ডিম 
ফেটে পাখির ছানা! বেরয় তেমনি । এর আর একটি হুন্দর উদাহরণও জুলুরা দেয় | 
যেমন, কুমারী মেয়ে। এরা উপদেবত| বা অপদেবতাঁর ছোয়! পেয়ে হয় বিবাহিতা 
রমণী। এরপর নতুন ছোয়ায় হয় সম্তানের জননী । 

জুলু গুণিনরা সব জিনিসকে উল্টোভাবে দেখে । ছায়া জগতে অন্ধকার হল 
আলোর প্রতীক, এবং আলো হল অন্ধকারের প্রতীক। উপ বা অপদেবতারা 
সেখানে তেতো! জিনিস পছন্দ করে। কারণ সেই উল্টে! জগতে তেতোই হল মিষ্ট। 
[ এর একটা গভীরতর অর্থ থাকাও সম্ভব। স্থুল মিষ্টির সুন্ম অবস্থাও তেতো এবং 
সবল তেতোর সুক্ষ অবস্থা মিষ্টি হতে পারে। কারণ যা তেতো, তাই মুলত মিষ্টি। 
নূলে তেতো আর মিষ্টিতে কোন ভে নেই। ] মানুষ দিনে কাজ করে বলে, উপ 
ধা অপদ্গেবতারা কাজ করে রাতে । মানুষের ডান হাত তাদের বা হাত [এই 
আশ্চর্য দৃশ্ঠ সম্ভবত ভারতীয় যোগীরাও দর্শন করে থাকেন। যখন যোগ বলে 
স্বচ্ছ আত্ম-পর্যায়ে তার! প্রবেশ করেন তখন দর্পণে প্রতিফলিত নিজের আক্কৃতির 
গ্রতিমূতি তারা দেখে থাকেন। এই প্রতিমৃতির বী হাত সাধারণতই আমাদের 
ডান হাতের প্রতিফলন । পদ্দার্থবিষ্যার আযা্টিম্যাটারের কল্পনাও অরূপ | 2810016- 
এর £00195100015-এ একই ধরনের 2458 ও ৪918 আছে। তবে €1০০০:০21 
0132:86 ও 10985610 200561061) সম্পূর্ণ উপ্টো]1 তীাদ্দের এই উপ্টে| 
ব্যবহারের জন্য গণৎকার ব! গুণিনরা বা হাতে ক্রিয়া করে থাকে । | হুক স্তরের 
এই উষ্টে! অবস্থার জন্তই কি শক্তির দ্রুত সান্ধ্য লাভের আশায় ভারতীয়দের হেট 
মৃণ্ড হয়ে সাধনার ব্যবস্থা ছিল? কারণ, এটা সত্য যে, ছেঁট মুণ্ড হয়ে সাধন! 
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করলে ভরত জ্যোতি দর্শন হয় ]| জুলুদের পরলোক বা অতীন্িয়লোক সম্পর্কে 
ধারণা পৃথিবীকে সমতল বলে ভাবার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছিল। বর্তমানে অবশ 
জুলুরাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী গোলাক্কৃতি। 

অনেক জুলু বিশ্বাস করে যে, পিঠের মত পৃথিবীর উচু স্থানে অর্থাৎ বুকে তারা 
বাস করে। ফলে যাঁরা উন্টে। পিঠে বাস করে তার! উদ্টে। ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে 
আছে। তাছাড়া পৃথিবীর এপিঠে দিন হলে ওপিঠে রাত হয়। অথাৎ উপ্টে। 
জগৎ বা! উপ বা অপদেবতার জগতে সবই উপ্টো৷। [ এধরনের ব্যাখ্যা হয়তো 
পরবতাঁ কালে ভারতে পুরাণ বর্ণনার মত বোধের অভাবে অপব্যাখ্যা মান্র। যথার্থ 
সত্য তাদের কাছ থেকে এখন অন্তহিত ]। সেই জন্য জুলুরা মৃত, ব্যক্তিকে 
রান্ত্রবেলা কবর দেয় যাতে সে দিনের বেলা অপর জগৎ বা পরলোকে গিয়ে পৌছুতে 
পারে। 

আফিকানদের ধর্ম আলোচনা! করলে একটি জিনিস খুব স্পট হয়ে ওঠে যে, এই 
ধর্ম প্রক্কৃতির সঙ্গে একাত্ম, এবং মাতৃভূমির সঙ্গে গভীরভাবে মুক্ত ( এই বোধ 
ভারতেও আছে, এইজন্য বলা হয়েছে, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী? )। 
অতীক্জ্রিয় শক্তির কাছে যে মানুষ অতি হীনবল আফ্রিকানদের ধর্মচর্চ করলে 
তাদের এই বোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ( এই ধরনের বোধ ভারতের সাধারণ 
মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও ভারতীয় অধাত্ তত্বে এর কোন স্থান নেই। 
মানুষকে এইজন্ত তারা ছুর্বল তো ঢ্রস্থান--“অমৃততস্তপুত্রাঃং বলে আহ্বান 
জাণিয়েছেন। তন্ত্র বলেছে "শিবোইম” “সোইহং । উপনিষর্দে আছে 'তৎ ত্বম অসি, 
অর্থাৎ তুমিই সেই। মানুষকে অসহায় বলে কখনও ভাবা হয় নি।) আফ্রিকানরা 
সার্থক জীবনযাপনের এন্ত উপ বা অপদেবতার সাহায্য প্রয়োজন আছে বলে মনে 
করে। ('ভারতীয়র! এজন্য কর্মফলকেই মূলত দাঁয়ী করে। ) আফ্রিকার আদিবাসীরা 
আরও বিশ্বাস করে যে, জগতে মানুষ এক! নয়। উপ বা অপদেবতারাও তাদের 
সঙ্গে আছেন। ইহলোকের বাইরে পরলোক আছে। জীবন সেখানে শুদ্ধ হয় ও 
রূপান্তর লাভ করে। জব আদি ধর্মেই এ ধরনের বিশ্বাস না থাকলেও আফিকার 
অনেক ধর্মেই এরকম বিশ্বাস আছে। 

সংক্ষিপ্ত আকারে আফ্রিকার আদিবাসীদের অধ্যাত্ম চেতনার মূল কথ! এই যে, 

(১) তারা নান! দেবতায় বা শক্তিতে বিশ্বাস করে। 

(২) তাদের এঁতিহাসিক কোন প্রত্যাদেশ (16561900 ) নেই। 

(৩) এর! বলিদান ও আহুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস করে। 


(৪) ধর্মের সঙ্গে তৃকতাক্‌ ব৷ জাছু ক্রিয়া এখানে একাত্মভাবে যুক্ত । 

(€) একই মহাজাগতিক নিয়মের মধ্যে দেবতা বা মাছ্ষ সবাই বিধুত। 
এরা পরস্পর পরম্পরের উপর নির্ভরণীল। | এ ক্ষেত্রে ভারতীয় তঙ্জে গোলকক্মপ 
( অগ্ডাকৃতি ) জগৎ সম্পকিত ধারণা ও দেবদেবী ও মাম সম্প্িত ধারণার সঙ্গে 
এদের ধারণার মিল আছে। ] 

(১১) উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের, ধর্ম: এক সময় বস্তবাদ 
ভিত্তিক ইউরোপীয় সভ্যত! পৃথিবীর সব আদিবাসীদেরই চযকে পিয়েছিল। তারা 
নিজেদের অধ্যাত্ম সাধন ও অতীক্দ্রিয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইউরোপস্বদের 
্ীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবার সবার মধ্যেই নিজেদের অতীতের প্রতি 
অপরিসীম শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে। প্রতোকেই নিজেদের অতীত ধর্ম-বিশ্বাসে ফিরে 
যাবার চেষ্টা করছে। বস্তত ইউরোপীয় সভ্যতা ব! ধর্মগ্রস্থভিত্তিক অধ্যাজ্তা! 
অপেক্ষা অপিখিত সরল চিন্তা ও অধ্যাত্্ব বিশ্বাসই বেশি নুঙ্যবান। অধ্যান্থ 
সত্য, জীবাত্মা, পরমাত্মা ইত্যার্দিতে তাদের বিশ্বাস অতীপ্রিয়ের সঙ্গে অদ্ভুত এক 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কলে হয়েছিল। কোন একটি নির্দি্ মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসকে 
মনে প্রাণে উপলব্ধি করে এরা এগুবাঁর চেষ্টা করেছিল। আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও 
এরকম ঘটেছে । ভারতবর্ষের লিখিত ধর্মগ্রন্থে নানা তর্ক বা 1081০ ছার! 
অতীন্দ্রিয়কে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাগার্ধ সাধনায় তর্ক- 
বিতর্কের কোন স্থান নেই। অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে। 
ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা! ও যোগসাধনাও সেই পর্যায়ের, বরুং তন্ত্রসাধনা যখন 
আর্ধগণ কত্তৃক লিখিতরূপ ধারণ করেছে, তখন শুধুমাত্র তন্নভিত্বিক হয়েছে, সত্য- 
ভিত্বিক হয় নি। তন্ত্র তত্বের জিনিস নয়, চর্চার জিনিল। যোগভিত্বিক তন্ত্র দ্বারা 
সরাসরি অতীন্দিয়ের স্বাদ পাওয়া যায়। তত্ব দ্বারা যে এর অনুমান হুয় না, সিদ্ধ 
সভ্যতার ইঙ্গিতময় প্রতীকগুলি আলোচন! করলেই ত প্রমাণ হবে। যথা সময়ে 
সেই সিদ্কুসভ্যতার কথাও আমর! আলোচন! করব । এই সিন্কুসভ্যাতে যোগ 
ও তন্ত্র অতীন্দ্িয়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল। যোগের উদ্ভব আর্ধদের 
মধ্যে হয়নি প্রাগার্ধ ভারতীয়দের মধ্যেই হয়েছিল। তারত মৃত্তিকার গুণের 
মধ্যেই এই অধ্যাত্মতার হ্ছত্র জড়িত ছিল। পতঞ্জলি যোগস্থত্রের উদ্ভাবক নন. 
তত্ব সংগ্রাহক মাত্র! উত্তর আমেরিকায় আদিবাসীদের মধ্যেও ভারতের প্রাগার্য 
সাধনার মত নিজন্ব সাধনার ধারা ছিল। তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। 

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীর। এখন মনে করছে যে, যথার্থ জ্ঞান ছিল তাদের 
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প্রাচীন এঁতিহের মধ্যেই। তাদের অধ্যাত্ম অঙ্থষ্ঠান এইরকম বাক্য দিয়ে আরম্ভ, 
যেমন, “কধিত আছে: | এর দ্বারা তার! তাদের প্রাচীন মনীষীদের জ্ঞানের 
কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। এই মনীষীরা অতীন্ছ্রিয়কে সরাসরি নিজেদের মধ্যে 
অন্তব করেছিলেন বলে বিশ্বাস। 

আমেরিকার আদিবাসীর। মনে করে যে, তাদের সকলের জীবন এক মহান 
সত্ত্যের মধ্যে বিধৃত। অতীঝ্দ্রিয় পবিভ্র সত্তা যথাথই আছে। বিশেষ বিশেষ 
স্থানে বিশেষ বিশেষ সময়ে তার প্রকাশ ঘটে। ভারতীয় তীর্ঘক্ষেত্ের মত ও 
অন্থুষ্ঠানের মত এ হল স্থান-মাহায্য ও সময়মাহাত্যোর ব্যাপার। অমস্ত প্রাণই 
পবিভ্র। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই সেই পরম সত! রয়েছে। ( ভারতীয় তন্ত্র 
তন্বও অন্ধ্রূপ বিশ্বাসে উজ্জীবিত )। জীবনের সমগ্র পরিধিই অতীন্দিয় সত্তা দ্বারা 
প্রভাবিত। 

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা এক পরম সায় বিশ্বাস করত ( ভারতের 
আত্মন, ব্রহ্ষণ, নিগুণ পুরুষ প্রভৃতির মত )। তাদের চিন্তাধারা একটি বৃত্ত দ্বারা 
পরিবেষ্টিত । প্রকৃতির মধ্যেও এই বৃত্ত তারা জক্ষ্য করেছে। এ সিদ্ধান্তে তাঁরা 
এসেছে চন্দ্র সর্ষের গোলাকতি ও থতুর নির্দিষ্ট পরিক্রমা ইত্যাদি লক্ষ্য করে। 
( ভারতীয় তন্ত্র এই জন্য জাগতিক সমস্ত ঘটনাকে বৃত্তাকার বলে মনে করে। যে 
শক্তি তাঁকে এই বৃত্তাকারে ধরে রেখেছে, তার নাম দিয়েছেন তারা বৃত্তকা শক্তি । 
তাঁকেই ৬কালী বলা হয়। তবে যথার্থ অর্থে তাদের এই বৃত্ত হল অপ্তাকৃতি 
মাত্র। আধুনিক আান্টরোকিজিক্স বিগবযাউ, (18 78108) তব্বও সেই 
সত্যকে প্রমাণ করছে। ) জীবজগতের চালচলনের মধ্যেও এই বৃত্তাকার পরিক্রমা 
আমেরিকার আদিবাসীরা লক্ষ্য করেছে । তাদের মতে প্রত্যেকটি জিনিসই বিচার 
করে দেখতে গেলে গোলকাকারে ঘোরাফেরা করে। ( মহাবিশ্বজগৎ সম্পর্কে 
আইনন্টাইনও শ্যে গ্রস্ত এই 'গোঁলক” ভাবকেই সত্য বলে স্থান দিয়েছেন। 
ভারতীয়রা এইজন্তই জগৎকে ব্রঙ্গাণ্ড বলে কল্পন! করেছেন, অর্থাৎ জগৎ ডিমের 
স্থায় গোলাকার । ) 

আমেরিকানদের এই যে বৃ বা গোলক কল্পনা তার মূল হল তার কেন্দ্র। এই 
কেন্দ্র থেকেই স্ব বা এই কেন্দরই হল হৃষ্টির উৎস।৫৯ ( ভারতীয় তন্রমতেও শূন্যে 
হুপ্শক্তির ত্বভাবে নিগুণে যে আলোড়ন হয় তা বিস্ফোরণের আকারে গোলক 
হয়ে ছড়িয়ে পড়ে । যে কেন্দ্র থেকে তার উৎপত্তি, বিস্ফোরণের পর তা নিগুণ আকারে 
বিরাজ করে । এই নিগুণই হুল ৬কালীরপায়ের নিচের শিব । নিপুণ থেকে উদ্ভৃত হয়ে 
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নিগুণের মধ্যেই তা নৃত্যপরা। পরিণতিতে আবার নিগুণেই তা লয়গ্রাপ্ত 
হয়। একেই বলে ভারতীয় শানে প্রলয়.)। আমেরিকার আদিবাসীরা এই 
কেন্দ্রতিত্তিক গোঁলক-সত্যকে অন্গসরণ করেই তাদের যত কিছু ধর্ম, শিল্প, সঙ্গীত 
সাহিত্য প্রভৃতির প্রচলন করেছে। এইজন্যই তার! অগ্নির চারদিকে বৃস্তাকারে 
ত্য করে (যেন অগ্নি হল ভারতের তস্তরোক্ত বিদ্ু যার চতুর্দিকে গোলকধাম বা 
ভগতের উৎপতি হয়েছে )। এই কেন্দ্র অগ্নি, পবিত্র বাগ্চষন্ত্র ( ঢাক ) বা দ, বাণী 
ইত্যাদিও হতে পারে। 

আমেরিক'র আদিবাসীরা প্রকৃতি খবং জীবনে ছ্ৈতে বিশ্বাস করে। একই 
গোলকে যুক্তভাবে দত আকারে তার! যুক্ত থাকে বলে বিশ্বাস৬০ ( যেমন, ভারতীয় 
'তম্ত্রে এক নিগুণের মধ্যেই শক্তি সুপ্ত থাকে । উপনিবদে যাকে চণক-এর সঙ্গে 
তুলনা করা হয়েছে । চণক বা ছোলা! এক্টটি আচ্ছাদনে আবরিত থাকলেও নুলত 
বীভাকারে দুই। তার! বিভক্ত হয়েই গুণরূপ উদ্ভিদ তৈরি করে। এই উদ্ভ্- 
কালই জগতের কাল। পরিণতিতে সেই চণক।) আমেরিকার আদিবাসীর! 
লক্ষ্য করে দেখেছে যে, ছুই ছাড়া কিছু নেই। প্রকৃতির মধ্যেও এই ছছ্বতসত্তার 
ইঙ্গিত বর্তমান । যেমন, আলো থাকলেই অন্ধকার আছে, গ্রীক্ম থাকলেই শীত, 
পুরুম থাকলেই আছে স্ত্রীলোক এবং ভাল থাকলেই মন্দ। এই “ছুই' যে পরস্পর 
পরস্পরের বিরোধী তা নয়, বরং পরম্পর পরস্পরের পরিপূরক । এই দ্বৈতবাদ 
আমেরিকানদের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও রয়েছে । মাতা পৃথিবীর ছুই সন্তান 
নিয়ে তাদের পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম 
উপকূলের আদিবাসীদের অভিজ্ঞানে এর! স্থান লাভ করেছে কোয়াকিউট লের 
সিস্ট ল (75/81006]5 9150] ) হিসেবে । এই সিস্টুল হল দ্বিমন্তকযুক্ত সর্প । 
একটিতে সে শান্তি দেয়, আর একটিতে রক্ষা করে। বাজপাখির মধ্যেও তারা এই 
প্রতীক লক্ষ্য করেছে। এই পাখি ভয়ও দেখায়, যত্ুও নেয়। হুর্যনৃত্যে তারা যে 
দণ্ড ব্যবহার করে তাও দ্বিমুখ । 

কিন্তু এই “ছুই' ভারতীয় সাংখ্যের মত পৃথক পুরুষ ও প্রকৃতি নয়। এই “ছুই? 
একেরই ছুই হিসেবে প্রকাশ [ ভারতীয় তন্ত্রের হং ও স-এর মত। যোগতঙ্্র অধ্যায় 
ুষ্টব্য ]|। তার! পৃথক বলে প্রতীয়মান হলেও একই ছন্দের মধ্যে ধত। এই 
“একই দ্বৈত অবস্থ! মেরুবাসী ইনুইতনের (1190$৮এর ) মধ্যে তারা দেখতে 
পেয়েছে। মেরু-শীতে ইউরোপীয় স্বেতকায়রা যখন পর্ব প্রকারে প্রস্তুত হয়ে 
বায়, 'ইুইত্র' থাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। এর! পারিপার্থিককে 
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তাদের শক্র বলে কর্পন। ন! করে মিত্র বলে ভাবে । বরফ ও তুষার তাদের শত্রু 
নয়, বন্ধু। 

উত্তর আমেরিকার আদি অধিবাসীদের কাছে স্থস্থ সৌহার্দ্যের প্রতীক হল 
দেয়া এবং নেয়া । একটি বৃত্তের মধ্যে ত্রিকোঁণ হল এই সম্পর্কের প্রতীক 1৬১ 

আমেরিকার আদিবাসীরা তাদের সকল কাজে সাফল্যের জন্ত সহযোগিতা 
অনুসন্ধান করে বেড়ায়। যে অনুষ্ঠান দ্বারা এই সহযোগিত! পাওয়া যায় তাদের 
মতে তার তিনটি দিক আছে। এদের মোহায়োক (701১৬ ) গোষ্ঠী অনা- 
বৃষ্টির মুখোমুখি হলে, শস্তহানির মুখোমুখি হলে-_বভ্রশীক্তর উপর নির্ভর করে 
(যেমন আর্ধরা নির্ভর করতেন দেবতা ইন্দ্রের উপর )। এই শক্তির কাছে বুষ্ট 
প্রার্থনা কর! হয়। এর বৃষ্টির জন্য বৃষ্টি-নৃত্য করে ( ভারতের, বিশেষ করে বদের 
নিচুশ্রেণীর লোকের! যেমন অনাবৃষ্টির সময় বুক চাপড়ে মাটিতে জল ঢেলে গান 
করে, বা মুসলমানর1 গান গায়-_'আজা! ম্যাগ দে, পানি দে।' 

বৃষ্টির জন্ত মোহায়োকরা মাঠে সমবেত হয়ে ঢাক পিটতে শুরু করে। 
ঢাকের তালে তালে নাচ শুরু হয়, প্রার্থন সঙ্গীত গীত হতে থাকে, জল ছিটানো 
হতে থাকে, অবশেষে অনুষ্ঠান শেষে বৃষ্টি নামে । 

আরোগ্য, পথনির্দেশ, শক্তি গ্রভৃতি লাভের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা ভিনিক 
অর্থাৎ দেয়! নেয়া ভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । 

বিশ্বজগতের গঠন এবং যে শক্তি এই বিশ্ব প্রকৃতি শিয়ন্ত্রণ করে তীকে 
আমেরিকার আদিবাসীরা চারটি গুণের মধ্যে দেখেছে । যেমন, চারদিক, চার ধরনের 
বায়ু, খতু ও রউ। চারটি উপাদান দিয়ে এই পৃথিবী স্ষ্ট_-যেমন মাটি, বাযুঃ ভল 
ও আগুন। (খ্রীঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাবীর মধ্যে ভারতেও 
অন্থরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এক সন্ন্যাসী ছিলেন, তার নাম অজিত কেশকম্বলিন। 
তিনি হৃষ্টির উপাদান হিসেবে বিশেষ করে মানবদেহ গঠনে মাটি, জল, আগ্ঙন ও 
বাধুর অন্তিত্বে বিশ্বাস করতেন । ) এই কারণেই “চার সংখ্যা আমেরিকার আদি- 
বাসীদের কাছে খুব পবিত্র । একটি বৃত্বের পরিধির উপর চারিটি কোণ একে এরা 
এই সত্যকে বোবাবার চেষ্টা করেছে।৬১ 

এই শ্চার"এর মধ্যে জীবনের যত বৈচিত্র্যকে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা 
ধরবার চেষ্টা করেছে । বলিদানের নিয়ম অনুসরণ করে এই চাঁরকে “এক বৃত্তে 
ধরে রাখা যায় বলে তারা বিশ্বাস করে । আমেরিকানরা! মনে করে ষেঃ একজনের 
মৃত্যু হয় অপরের জন্মকে গম করার জন্য | যেমন পুরনো! পাতা ঝরে গেলে 
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সেখানে নতুন পত্রকোষের উদগম হুয়। জন্মমৃত্যুর অদ্ভুত এক চক্রে জীবজগৎ 
পরিচালিত, এইজন্য চক্র হল তাদের প্রতীক ( আমাদের বৌদ্ধদের ধর্মচক্র )। 

এই “চার' সংখ্যা ছাড়া “সাত, সংখ্যারও আমেরিকার আদি অধিবাসীদের কাছে 
এক বিরাট মূল্য আছে। [এই “সাত গুহবিদ্যাসাধকদের কাছেও মূল্যবান । এই 
জন্য সপ্ততল-এর কল্পন! কর! হয়েছে । হিন্দুদের বিবাহও হয় সাত পাকে । ] এই জন্য 
আমেরিকানদের সাতটি অনুষ্ঠান, সাতটি ভবিষ্ুতৎবাণী ও পশ্চিম দিকে [ অর্থাৎ 
মৃত্যুর দিকে ] অগ্রসর হবার জন্য সাতটি নির্দিষ্ট স্থান আছে [ তত্র দেহমধ্যস্থ 
মটচক্র, ষটচক্র ভেদ হলে ঈশ্বরীয় পর্যায় ও সবশেষে মোক্ষ ]। সাত-এর একটি 
অনস্ত বৃত্তে তারা বিশ্বাস করে, যেমন সাত বছর, ৭» ৭--৪৯ বছর [ আমাদের 
'নয় ! ৯১২-১৮ অধ্যায় । এইভাবে ১৮ নাম ] ইত্যাদি । এদের এই জন্ত 
সাতজন পিতামহ আছেন [ আমাদের সপ্ডঝধি, যাঁরা গোত্র গ্রধান ]। 

আমেরিকানদের ওজিবুয়! (01/59 ) পুরাণ কাহিনীতে সাতঙ্জন পিতামহ 
পুরুষের উজ্লেখ দেখা! যায়। আমেরিকানদের অনুষ্ঠান যঙ্ত্রে এই সাতকে চিত্রাঙ্কন 
করে দেখানো হয়। এই যন্ত্রটি তিনটি সরল দণ্ডকে একটি কেন্ত্র স্থির করে 
আড়াআড়িভাবে বসানো হয়।৬৩ এতে যে ছয়টি মুখের স্থষ্টি হয়, তা দ্বার! চারটি 
দিককে এবং উর্ধ্ব ও অধঃ এই ছুটি শক্তিকে বোঝাব!র চেষ্টা চলে। যেখানে এই 
দণ্ডগুলি পরস্পর পরম্পরকে ছেদ করে গেছে সেখানে রয়েছে সপ্তম অবস্থা । 
এই কেন্ত্র হল বিন্দুম্বর্ূপ সেখানে শক্তি আত্মস্থ অবস্থায় আছে, বা! যেখান থেকে 
চতুর্দিকে স্থষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে । অবশ্ত এজন্য যে আমেরিকানরা মনে করে যে, 
আমিই সব কিছুর কেন্দ্র [ তন্ত্রে যেমন বলা হয় শিবোইম, সোহহং ইত্যাদি 
তানয্ব। বরং তারা বলতে চায় যে, সব শক্তিই আমার আয়তে আসতে পারে, 
আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আমিও শত্িতে রূপান্তরিত হতে পারি। 
দিব্যৃষ্টিতে, স্বপ্রেঃ অনুষ্ঠানে এবং অধ্যাত্ম শিক্ষায় এই শক্তিগুলি তাদের কাছে আসে 
বলে আমেরিকানরা বিশ্বাস করে। 

আমেরিকার আদি অধিবাসীরা শেষ প্রতীক তৈরি করেছে একটি বৃত্তকে চার 
তাঁগে ভাগ করে। গ্রটা হুল পূর্ণতার প্রতীক।৬৪ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে 
আমেরিকার এই আদিবাসীরা! যখন পবিত্র তৃণ দগ্ধ করে, পান করে, ধূমপান করে, 
প্রত্যেকেই প্রত্যেককে লক্ষ্য করে তখন বলে, “আমরা সবাই আত্মীয় ।” প্রত্যেকেই 
প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত [ পরমাত্মা বিধৃত বলে ভারতীয়রাও সর্বত্র 
আত্মন্বরপ দেখতে পায়] আমেরিকানরা এই বিশ্বাসে অনড়। অনুষ্ঠানে অংশ 
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গ্রহণকারীর! মনে করে যে, সমগ্র বিশ্বব্হ্মা্ড তাদের ঘিরে রয়েছে, তার প্রয়োজনে 
প্রার্থন! অনুযায়ী সাড়া দিচ্ছে। [ ভারতীয় কাপালিক সাধকদের পঞ্চ'ম'কার 
চক্রসাধনার মত ]। 

(১২) আযানডিস (4095 )-দের ধর্ম-সাধন1 : দক্ষিণ আমেরিকার 
পশ্চিম উপকূল জুড়ে আযানভিয়ান (4১630 ) উচ্চভূমি রয়েছে। স্থানটি চলে 
গেছে কলম্বিয়া থেকে চিলির দক্ষিণভাগ পর্বস্ত। উপমহাদেশে এই উচ্চভূমিই 
হল দীর্ঘতষ পার্বত্য অঞ্চল । এই পর্বতশ্রেণীর উপর কমপক্ষে বরফাচ্ছন্ন ৪৫টি 
পর্যতশৃঙ্গ রয়েছে। উচ্চতা কুড়ি হাঞ্জার ফিটের মত। 

এই পার্বত্য অঞ্চলে ও উপত্যকাতে বহু উপজাতি বাস করে। প্রত্যেকেরই 
হৃতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানক্রিয়া আছে। নিয় পূর্বাঞ্চল থেকে এই 
পার্বত্য অঞ্চলের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ব ঢালু অঞ্চলে নদীগুলি সব আমাজনের 
বনাঞ্চলে ঢুকে গেছে ও এ অঞ্চলের আবহাওয়া, এখানকার জীবন যাত্রা! পদ্ধতি এবং 
ধর্মভাবকে প্রভাবিত করেছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে সকলেরই ধ)ান ধারণ! প্রায় একরকম । 
এই ধ্যান ধারণাগুলি হল দেবদেবী, শক্তি, প্রাকৃত জগৎ, পবিত্র স্থান ইত্যাদিকে কেন্তু 
করে। অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কেও এর! একই ধরনের ধ্যান ধারণা পোধণ করে। 

ইকুয়েডর, পেরু ও বঙ্সিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেই এখানকার আদিবাসীদের 
বাস বেশি। এখানেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাৰে ইনকা সভ্যতা! গড়ে উঠেছিল। এখানে 
এখনও প্রায় এক কোটি স্থানীয় অধিবাসী বাস করে। এদের মধ্যে কোয়েচাস 
(096০1295 ) গোষ্ঠীর লোকই 'বেশি। প্রায় দশ লক্ষ আইমারা ( £১510818. ) 
ভারতীয়ও এখানে বাস করে। এই ছুই গোষ্ঠীর ভাষা! ভিন্ন হলেও তাদের জীবন- 
যাত্রাপন্ধতি ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে অনেক মিল আছে। 

আযানডিস (45065 )-এর লোকেদের জীবিকা হুপ কৃষি। তার! চাষবাস 
করে ও পশু চরায়। পশুর মধ্যে আছে ভেড়া, লাম! ও আলপাকা। জীবনযাত্রার 
জন্য তাদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হুয়। নিরাপত্ত/ ও' কল্যাণের জন্য এর! 
পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করার চেষ্টা করে। সারা বছর ধরেই কতকগুলি 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল ভাল শন্ত পাওয়া, গৃহপালিত পশুবংশ 
বুদ্ধি করা, বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা! পা ওয়া এবং আরোগ্য লাভ করা। 

এদের অঙ্ুষ্ঠান একটু জটিল। প্রার্থনা! জানানো, অর্থ্য দ্রান করা, বলি 
দেওয়া, পানীয় উৎমর্গ করা সবটাই একটু অদ্ভূত ধরনের । এ-সব তার! করে থাকে 
অতীন্দ্রিয শক্তিকে সন্তষ্ট করার জন্ত | 
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পার্বত্য জাতিক্বের পৃথিবী মাতার নাম হল পাচামামা (1801)9 299709 )। 
তিনি প্রাণদাত্রী ও জীবন বক্ষাকারিণী।' তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে থাকেন আপুগণ 
(£০09)। এর! এ অঞ্চলের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। পার্বত্য নিচু এলাকা 
যে-সব শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নাম আউকি (40145 )। এরা আপুদের 
মত তত ক্ষমতাশালী নন। এই শক্তিগুলির এক এক অঞ্চলে অঞ্চল 
'অঙগসারে নাম । গ্রারাই হলেন আমেরিকার ভারতীয়দের প্রধান প্রধান দেবতা । 
বত, বঞ্চা, বৃষ্ট, বামু, আগুন, বর্ণা, পাহাড়, পর্বত সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক এরা । 
এই দেবতারা সবাই প্রাণবন্ত । জীবনীশত্তিও এদের হাতে । ক্ুতরাং এদের খুশি 
করার জন্ প্রায়ই এ'দের উদ্দেশে নানা জিনিস দান করা হয় । 

আপু, আউকি ও পাচামামা_এ'র! সবাই শম্ত উৎপাদন, পশুবংশবৃদ্ধি ও 
সমাজকল্যাণে নিজেদের শক্তি ব্যয় করেন। এরা যদ্দি ক্ষুধার্থ থাকেন, ব 
কোনভাবে অপমানিত বোধ করেন তাহলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। সুতরাং এদের সব 
সময় খুশি রাখার জন্তু চেষ্টা করতে হয় । 

আানভিসদের কৃষিকর্ম আরম্ভ হয় আগস্ট মাসে । এই সময়ই পৃথিবী মাতা 
পাচামামা জীবিত হয়ে ওঠেন বলে এখানকার আদ্দিবাসার! বিশ্বীস করে। এই 
সময় রজন্বল৷ পৃথিবী বীজ ধারণের উপযুক্ত হন। ফলে শস্ত যাতে ভাল জন্মায় 
এ-জন্যে নানা অনুষ্ঠান করতে হয়। নান! শস্ত, খাগ্ছান্রব্য ও লামার জণ পৃথিবা 
মাতার নামে উৎসর্গ করা হয়। এই সময় পৃথিবী মাতার উদ্দেশে যে প্রাথন! 
জানানে হয় তার যথার্থ অর্থ এই : “হে পৃথিবী মাঁতঃ--তোমার যা! প্রাপ্য তা 
তোমাকে আমি দিচ্ছি । হে গ্রতিপালিকা মাতঃ আমার এই সামান্ঠ দান গ্রহণ 
কর। ম! যেমন তার শুন দ্বার আমাদের প্রতিপালন করেন তুমিও তেমনি- 
ভাবে আমাদের প্রতিপালন করছ। আমার সামান্য দান গ্রহণ করে আমার উপর 
প্রীত হও। আমার ছুঃখ ও রোগশোক দূর কর, যাতে আমি আরও এক বছর 
বাঁচতে পারি।, 

অন্থরূপ প্রার্থনা, অগ্নিদগ্ধ ভোজ্যদ্রব্য এবং অনেক ক্ষেত্রে রক্কাজ বলি দিয়ে? 
পৃথিবী মাতাকে সন্তষ্ট করার চেষ্ট! করা হয়। 

অনুখবিস্থখ করলে আমেরিকার ভারতীয় অধিবাসীরা পাকে ( 6589০ ) নামে 
বছ্িদের কাছে যায়। বন্ঠি বুঝবাঁর চেষ্টা করেন কেন এই রোগ হয়েছে। নান! 
শ্রেণীর পাকো আছেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা ভবিষ্ুৎ গণনা করেনঃ কেউ বা 
অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বরেন। পাকোদের মধ্যে তিনিই 
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হলেন শ্রেষ্ঠ, যিনি বিছ্যুৎপৃষ্ট হয়েও বেঁচে আছেন। তাকেই 40063 বা 
আমেরিকার ভারতীয় অধিবাসীরা যথার্থ পুরাহিত বলে মনে করেন । 


ঢুই 
ঈশ্বর সন্ধানে ভারত। ভারতের প্রাগার্য ধর্ম : সিদ্কুসভ্যতায় অধ্যাত্ব 
সাধনা। 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্খ পর্যস্ত ভারতীয়দের ধারণা হিল যে, ভারতবর্ষের যথার্থ অধ্যাত্ম 
সাধনার শুরু করেছিলেন আর্ধরা। কিন্ত ১১২২ খ্রীগ্াব্দ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সিন্ধুপভ্যতা আবিষ্কার করার পর এ ধারণা পাণ্টে গেছে। আর্ধদের বহু পূর্বেই 
ভারতবর্ষে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার 
বাস্তব দ্দিক যেমন উন্নত ছিল, তেমনই ছিল এর অধ্যাত্ম সাধন! । 

সিন্ধু উপত্যকার খ্রীঃ পূর্ব তিন হাজার বছরের ইতিহাঁদ কোন লেখা থেকে 
পাওয়া যায়নি। কারণ, তাদের লিপির পাঠোদ্ধার কর! সম্ভব হয়নি । সুতরাং 
তাদের অধ্যাত্ম চিন্তধ/রার পরিচয় তাদের যে সমস্ত প্রত্র তাত্বিক উপাদান পাওয়! 
গেছে, তাই। প্রত্বতান্বিক সাক্ষ্য থেকে এইটুকু বোঝ! যায় যে, তার! নানা 
দেবদেবীতে বিশ্বান করত। এই সমস্ত দেবদেবীকে খুশি করার জন্ত বলিদান 
প্রথাও ছিল। প্রক্কুতির নানা জিনিসে অন্ান্ত আদিবাসীর মত তারাও অতীক্দ্রিয় 
শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। সেই জন্ত তারা৷ বৃক্ষপূজা! করত [ যে রীতি অগ্ভাবধি 
ভারতবর্ষের লোকধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে টিকে আছে ]। তারা জন্মাস্তরে বিশ্বাস 
এবং আত্মার দেহাস্তর গমনেও (12150015000 0£ 5০99] ) বিশ্বাসী 
ছিল। মাতৃরূপে উর্বরাশক্তির পৃজাও যে তারা করত তার প্রযাঁণ পায়! গেছে। 
উর্ধরব বিস্তারিত পদহয়ের মাঝখানে মাতৃযৃত্তির যোনিদেশ বা নাতি থেকে শন্ত 
চারা উঠছে এমন মৃতি পাওয়া গেছে। তার ছুই পাশে দাড়িয়ে আছে ছুটি বাঘ। 
এছাড়। জন্ত'জানোয়ারের প্রচণ্ড প্রাধান্য রয়েছে এদের সীলমোহরে, যা দেখে মনে 
হয় যে, এই সব জন্তজানোয়ার তার্দের অভিজ্ঞান হিসাবে হয়তে! কাজ করত। 
হয়তো তার! নানা গোষ্ঠীর আদি প্রাণী হিসেবে মর্ধা্দ! লাভ করত, কারণ প্রাচীন 
কালে নান! দেশেই মানবসমাজ পশুকুল থেকে এসেছে এই বিশ্বান ছিল 
[ বিবর্তনবাদ অবশ্ত একথা অস্বীকার করছে না । তবে সে পঞ্জ মানব আক্কৃতি 
লাভের পরে অনেকটাই রূপান্তরিত হয়েছিপ-যে রূপান্তর ছিল মুত্য আকৃতি 
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তুল্য। ] এই পশ্তকুলের মধ্যে বৃষমৃত্তির সীলমোহর বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 
মত [বৃষের শিল্পতাৎপর্য পূর্ববর্তী প্রথম খণ্ডের অধ্যায়গুলির নান! অধ্যায়েই 
আলোচনা কর! হয়েছে ] মেসোপোটেমীয়র! এই বুষকে সব্বৌত্বম দেবত! বলে মনে 
করত। ভারতীয় যোঁগীর! চক্রতেদ? করে যখন অনেক উর্ধ্ব সূক্ষ্ম পর্যায়কে মানসনেত্রে 
দেখতে পান তখন মেই সব পর্যায়ের পরমাত্মারূপ দর্পণে নান! জন্ত-জানোয়ারেরও 
মৃতি দেখে থাকেন। তাদের ধারণা, এই সব সৃতি ক্স জগতের হুম্দ্রতর তরজের 
রূপ বিশেষ । ময়ুব, নান! ধরনের পাঁধি, ঘোড়া, হাতী, এ-সব তার! দেখতে পান। 
কিন্ত বিশেষভাবে তাদের কাছে দৃশ্ঠমান হয় বুষ। এই বুষের মধ্যে এক মহতী 
অতীন্দ্িয় শক্তির প্রকাশ আছে বলে তাঁরা মনে করেন। এইজনু, ভারতবর্ষে প্রাগার্ধ 
সুগ থেকে আধুনিকযূগ পর্যন্ত বৃষ বিশেষ এক ধায় মাহাত্ম্য লাভ করে আছে। শিবের 
বংহুন হিসেবে বৃষ তে| দেবতার অহ্থরূপ মর্াদাতেই মানুষের কাছে পুজ্য। 

এখানকার অধিবাসীরা সাপের পুজো করতেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
একদিন পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ সাপের পুজো করত। সেই সর্পতত পুর্বে ব্যাখ্যাও 
করঃহয়েছে। যহেন-জো-দড়োতে ধর্মীয় ফলকে বা সীলমোহরে সাপের যে ছবি 
পাওয়া গেছে ভারতীয় তান্ত্রিক ও যোগীরা তার একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যাও 
দিয়েছেন। যেমন, মহেন-জো-দড়োর মৃৎ্ফলকে বীরাসনে ধ্যানমগ্ন! মুকুটধারিণী 
এক দেবীমৃতি পাওয়া গেছে। তার ছুইপাশে ছুই ভক্ত যুক্তহস্তে নতমস্তক হয়ে 
আছেন। তাদের ছুই পাশে বড় বড় ছুই সাপ ফণ! বিস্তার করে ছত্র ধরে আছে 
মাথার উপর 1৬৫ এতে যে উৎকীর্য লিপি আছে, তার পঠোদ্ধার হয়নি । কিন্তু 
ভারতীয় তাত্ত্রিকেরা প্রতীকার্থ বিচার করে এই মুতিকে (দেবীদৃতি ) 
বৃত্তকা ৰা বগ খত্তকা অর্থাৎ ভগবতী খন্তকা বলে বর্ণনা করেছেন। এই বৃতকার 
অর্থ হল বৃত্তধর্মকারিনী ব! বৃত্তধর্মযুক্তা । একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে গোলক-আক্কৃতি 
প্রসারলাভ করলে তবেই হয় বৃত্ত । বৃত্তের ধর্ম বহিমু্থী। ইংরেজীতে যাকে বলে 
০6120160821. কিন্তু এর দুক্র বাধা আছে বিন্দুতে_যে জন্ত একই সঙ্গে 
কেন্জ্রাভিনুখীও বটে-_ইংরেজীতে যাকে বলে ০6:0:196651. 

শব বা বাক হুল এক ধরনের স্পন্দন ( ৬11১:801017 )। এই ড1086107 
বুন্তাকারে (যথার্থ অর্থে ডিম্ব আকারে ) ছড়িয়ে পড়ে স্ষ্ট করেছে 
বিশ্বরুবন, পশুজগৎ। এই বৃত্বক! শক্কিকেই পরবতিকালে কুলকুগুলিনী বলে চিন্তা 
করেছেন ভারতীয় যোগী ও তান্ত্রিকের।' এবং এরই ভিত্তিতে পশুজগতের অধীশ্বর 
হিসেবে পরমাত্মার চমৎকার রূপ কল্পনা করেছেন। সেই মূর্তি পাওয়া গেছে 
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পণুপতির সীলমোহরে। এখানে শৃঙ্গবিশিষ্ট ত্রিমুখ ( চতুমুখও হতে পারে ) এক 
দেবত! কৃর্মাসনে উপবিষ্ট । তার শিউ, ব! শঙ্গ আছে (যে সম্পর্কে অর্থাৎ শৃঙের 
তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমথণ্ডে পূর্বেই আলোচনা করে গেছি )। এ ছাড়া তার লিঙ্গ 
উর্ধবমেঢু অবস্থায় আছে। তার চারদিকে দাড়িয়ে আছে কয়েকটি পশ্ু। যেমন, হাতী, 
বাঘ, গগ্ডার ও মোষ ( সবাই স্কুল শক্তির প্রতীক )। তান্ত্রিকেরা এই প্রতীকের 
মধ্যে উন্নত ধরনের তশ্থতত্ব খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, পাশবদ্ধ জীবকেই তাঁরা মনে 
করেন পশু । সেই পাশবদ্ধ জীবের অভ্যন্তরেই পরমাত্মন বা পশুপতি বাস করেন । 
কুর্মানে বস! এই শৃঙ্গধারী দেবতাকে পণ্ড পরিবৃত করে সেই উন্নত চিন্তার ইঙ্গিতই 
দিয়েছেন মহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা । তীর উর্ধ্বমেঢ2 এই বোঝায় যে, সেই 
পরসপুরুষ প্রকৃতিতে লিঙ্গ প্রদান করে এই বিশ্বজগৎ স্থষ্ট করেছেন । 

এই মহেন-জো-দড়ে। ও হরাপ্লাতে আরও সুন্দর কল্পনার জিনিস পাওয়া গেছে, 
যাকে বলে শিবলিঙ্গ 770101161 710217061 তার £১০ 01 [00127 /১918-তে 
সিদ্ধুসভ্যতায় প্রাঞ্ত শিবলিঙ্গের যথার্থ প্রমাণ ছবিসহ তীর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। 
এই শিবলিঙ্গের মধ্যে এক হুদূরপ্রপারী অর্থ আছে। সুৎ+চি+আনন্দ-এব আনন্দ 
অংশের প্রতীক হল শিবলিঙ্গ_-যোগীরা যাকে বিন্দু হিসেবে দেখতে পান। সৎ 
হল বোধাতীত নিগুণ শুন্যতা । এর মধ্যে স্থগ্ুশক্তির প্রতিনিয়ত স্বভাবজাত 
স্পন্দন হচ্ছে-__যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত | বোধাতীত নিগুণ স্বভাবে 
এক সময় অস্তিত্ব বোধ অন্থুভব করেন। “আমি” এই অস্তিত্ব বোধ হলেই “তুমি” এই 
বোধ হয়। কারণ, তুমি ছাড়া আমি বোধ অসম্ভব। এই আমি বোধের সঙ্গে সঙ্গে 
যে “তুমি' বোধ হয় সেটাই নিগুণে ইচ্ছার ( শক্তির ) অভিঘাত স্বরূপ । সেই অভিঘাত 
ব! বিস্ফোরণে প্রচণ্ড শব্দ হয়, এই শব্ধ সুপারসনিক শব্দ (80061501510 90070 ) 
সেই জন্তই অশ্রুত। এই শবই “ও । বিস্ফোরণে শব্দের আগেই আলোর প্রকাশ হয়। 
সেই আলোই “বিন্দু'। যোগীরা যখন যটচক্র ভেদ করে ক্রমশ শুক্্মরতর জগতে 
প্রবেশ করেন তখন সুক্ষ চেতনা লাভ করে এই সুক্ষ শব্ধ শুনতে পান এবং শুক্র 
আলোকে খুব কাছ থেকে দেখতে পান। তখন এই বিন্দুকে একটি গোলকের চতুদ্দিকে 
বলয় সৃষ্টি করে ঘুরতে দেখা যায়। কখনও কখনও এই গোলক লিঙ্গাকার ধারণ 
করে, তার চারদিকে আলো-বৃত্ত ঘুরতে থাকে । এ হল অবিচ্ছেদ্য পুরুষ ও প্রক্কৃতি 
স্বরূপ । শক্তির শ্বভাবে “একের মধ্যে আলোড়ন হয়েছে, কিন্তু শক্তি সেই “এক' থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুই হন নি। বৈষ্ণবেরা এই ধরনের পুরুষ-প্রক্ৃতির সম্পর্ককে রাধাকুষ্ণের 
যুগল মুতি হিসেবে কল্পন! করেছেন। তাঁদের ভ্রিতঙ্গ হল-_ প্রকৃতিতে সত্ব, রঙ্গ ও 
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তম এই তিন গুণের ক্ষোত হরূপ | এই গুণক্ষোভ হয় “এফ'"এর অস্তাঁনহিত ইচ্ছার 
বিস্ফোরণ হলে, তখন যে 90059053801 900 বা! পরা শব্দ হয় তাই ও । 
বড় মধুর শুনতে । সেই "ও্-কে বৈষ্ণবের! বাশী দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। 
এবং দেহের ষটচক্রকে বাশীর বড়রন্ধ হিসেবে কল্পনা করেছেন। ভারতীয় তন্ত্ে 
সৎ+4চিৎ+আনন্দের এই তিন অবস্থাকে কৃষ্ণ শিব '( সৎ) শ্বেতশিব ( চিৎ ) ও 
শিবলিঙ্গ (-আনন্দ-_ পুরুষ ও প্রকৃতি ) বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। এই লিঙ্গ চিন্তার 
মধ্যেই হয়তো আর্দের লিঙ্গ সম্পফিত মহৎ চিন্তার বীজ লুক্কায়িত ছিল, যেমন, 
লিঙ্গ হল সদাশিব অর্থাৎ পুরুষের মনে যখন কেবলমান্জ জেগেছে বিশ্বকল্পন! কিন্তু 
তার বস্তরূপ দেখা দেয়নি । একত্রে যুক্ত লিঙ্গ ও যোনি হুল সেই প্রথম উন্মেষের 
প্রতীক। মৃতি হল এর নিচের কল্পনা-_ঈশ্বরতত্ব রূপে প্রকাশিত। লিঙ্গ হল 
লালের প্রতীক, যোনি ক্ষেত্রের । লিঙ্গ ও লাঙল এই উভয় শব্দই অনার্য অর্থাৎ 
অস্ত্রীক। যোনি হল উপাদানকারণ এবং লিঙ্গ হল নিমিত্তকাঁরণ। শিব যখন 
অরূপ তখন তার প্রতীক হল লিঙ্গ। যোনি হল মূলা প্রক্ৃতি। 

সিন্ধু উপত্যকাতে বহু যোগারঢ় মৃতিও পাওয়া গেছে । এ থেকে প্রমাণ হয় 
যে, তারা যোগসাধনা জানতেন । ( শহর-জীবনে বাস ।করার জন্তই এদের যোগ 
সাধনার প্রয়োজন ছিল। কারণ শহরের কর্মকোলাহলে ও কর্মব্যস্ততায় সহজে 
কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়।) যোগের দ্বারাই বিশ্বজগৎ ও তার 
অস্তরালবর্তাঁ সত্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হয়েছে । স্থতরাং এই সভাতা যে খুবই 
উন্নত ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর্ধরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এই 
শিবলিঙ্গ পূজাকে ঘ্বণার চোখে দেখতেন | ফলে লিজ পৃজারীদের “শিক্লেদেবাঃ, বলে 
বিদ্রুপ করেছেন । পরে এর মূল্য বুঝতে পেরে নিজেরাই এই তত্ব গ্রহণ করেছেন । 

আর্ধদের অধ্যাত্ম সাধনায় “যজ্ঞ ছিল বিরাট ব্যাপার । “যজ' ধাতু থেকে যজ, 
অর্থাৎ 9201906 বা ত্যাগ করা । নিগুণ পুরুষ আত্মন্বরূপ ত্যাগ করেই বিশ্বজগৎ 
স্থষ্ট করেছিলেন । আবার জগৎ্ম্বভাব ত্যাগ করলেই নিগুণস্থ হন। যজ্ঞের 
এই মহৎ ভাব এতফাঁল আর্ধদের অবদান বলেই ধারণা ছিল । তবে বর্তমানে 
আর্ধপূর ভারতের লোথাল অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে এমন অনেক গৃহের 
নিদর্শন-__যেখানে ছিল রোদে শ্রকানে! ইটের যজ্ঞকুণ্ড। এই কুণ্ডে ছাইয়ের সন্ধানও 
পাওয়া গেছে! এর, কাছে যুপের অস্তিত্বেরও প্রমাণ যিলেছে। সুতরাং আর্যদের 
যজ্ঞের ধারণাও হয়তো! আর্ধ-ধারণ! নয় । তবে অনেকে সিন্ধুসভ্যতার উত্তাবকদেরও 
অনার্ধ মনে করেন নি আর্ধ বলেই মনে করেছেন। ভারতবর্ষে যাজ্জিক আর্ধরা 
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এদের 'পণি+ অর্থাৎ বণিক বলে উল্লেখ করেছেন। এই নতুন চিন্তার শৃত্রপাত 
করেছেন হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. তাঁর “বদিক তথ্বে ভাষাবিজ্ঞান গ্রন্থে । 








সেখানেুতিনি নিম্নরূপ ডায়াগ্রাম দিয়েছেন £ 
আর্ধ জাতি, যাষাবর যুগ 
সম্প্রদায় বিভাগ 
আধ জাতি 
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পণ্ড (09781%7 ) মন্দ (010865) হায়ী (51521 02 005106808) পণশ্য বা 
| পাণ 7১))0820101803) 


পুরু ( হায়ী $বিজীবা ) যদ বশ ও রি 

ঝথেদের রুদ্রের পৃৰন্থরীই হলেন হয়তো সিদ্ধুউপত্যকার পশুপতি। খথ্েদের 
রুদ্র অনার্য বা প্রাগা্ধ ভাবধারা পুষ্ট । অথর্ব বেদে তিনি ভব ব! পশুপতি নাম লাভ 
করেছেন। এই ক্চদ্রই দ্রাখিড় ভাষায় শিব। সংস্কতে রুদ্র অথ রক্তবর্ণ। দ্রাবিড়দের 
শিব অর্থও রক্তবর্ণ। শিব হল তামিল ভাষায় শিবন (রক্ত বর্ণ), শত, বা শেন্ু অর্থ 
তাত্রবর্ণ । আর্ধর! এই ছুটি শব্বকে,এক করে করেছেন শিবশভু,। ঝথেদের রদ্দ্র গাছ-গাছড়া 
ও জন্ত-জানোয়ারের সঙ্গে যুক্ত। সিন্ধুউপত্যকার পশুপতি বুক্ষ নিশ্নাসনে রয়েছেন । 
সিদ্ধুউপত্যকার কৃর্মাসনে উপবিষ্ট পশ্পতি শুধু যে ভারতে শৈবসাহিত্য ও তন্ত্রকেই 
প্রভাবিত করেছেন তাহ নয়, পরবতাঁ বৌদ্ধধর্মের ঘূল' কয়তে! [ছলেন তিনিই । 
গৌতম বুদ্ধ এবং এই পশুপতির নুতিব মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 
যেমন, উভয়েরই বসার ভঙ্গী প্রায় একরকম। উভয়েরই মাথার উপরে ত্রিপত্র 
যুক্ত পাতা রয়েছে। সিন্ধুউপত্যকার পশুপতির মাথার শিরস্বাণে শ্যুক্ত এমন এক 
মুকুট রয়েছে যা তিনভাগে বিভক্ত । এর *ঙ্গে নিবিড় মিল রয়েছে মাটী স্ুপের উত্তর 
তোরণ শীর্ষের। এই প্রতীক হয়তে। বৌদ্ধ ত্রিত্বে (1010 )-র প্রতীক, যেমন, 
বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ | তেমনই সিন্কুউপত)কার পশুপতির শিরন্ত্রাণও হয়তো কোন 
মহৎ ক্রিত্ব ভাব প্রকাশ করতণ। হয়তো! এই ত্রিত্ব হল শৈব তদ্বের কৃষ্ণ শিব, শ্বেত 
শিব ও শিবলিঙ্গ, অর্থাৎ “সৎ্+-চিৎ+ আনন্দের প্রতীক । 
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সিদ্ুউপত্যকার পশুপতি যেমন পশুপরিবৃত, তেমনই গৌতম বুদ্ধের সিংহাসনের 
নিচেও রয়েছে এক জোড়া হরিণ । এবং পঞ্ড অধ্যুষিত কোন স্থানেই গৌতম বৃদ্ধ 
প্রথম তার বাণী প্রচার করেছিলেন যেমন, মুগশিখা! বনে । পরবত্তিকালে দেখা যায় 
বৌদ্ধ স্থাপতা ও ভাস্কর্য সর্বত্রই পশুর ছড়াছড়ি । অশোকচক্রে বুষ, অস্থ, সিংহ 
সবই আছে। বৌদ্ধদের স্থাপত্যবীতিতে স্তম্ত এক বিরাট ভূমিকা নিয়ে আছে। 
এঁতিহাসিক £১. [. 8851১970-এর মতে এই স্তম্ভ সিন্কুউপত্যকার লিজেরই 
স্মারক! বৌদ্ধ মতবাদে অহিংসার প্রাধান্ত। সিন্ধুউপত্যকাতেও আক্রমণাত্মক 
অন্ত্রশস্ত্রের অভাব দেখে মনে হয় যে, এরাও হিংসাকে তেমন প্রশ্রয় দেয়নি । 

বৈদিক সাহিত্যের অনেক পূর্বন্থরী-ধারণাও এই সিন্ধুউপত্যকাতে ছিল বলে 
মনে হয়। খঞ্েদে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী ছুই পাখির যে গল্প আছে অনুরূপ 
পাথিযুক্ত সীলমোহরের অস্তিত্ব সিন্ুউপত্যকার একটি সীলমোহরে পাওয়া গেছে। 
এই সীলমোহরটির অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন_-শিলচরের পণ্ডিত মহেন্দ্র 
কাব্যতীর্থ সাঙ্থার্ণব। হ্রগ্লা ও মহেন-জো-দড়োতে এমন সীলমোহর পাওয়া 
গেছে যাতে পক্ষবিস্তৃত ঈগল মস্তিফ বামদিকে হেলিয়ে রয়েছে দেখা যায়। মনে 
হয় তার প্রত্যেকটি ডানার উপর একটি করে সাপ রয়েছে। সম্ভবত বেদের গরুড়- 
এর পূর্বস্থরী এই ঈগলটি । এ-সব দেখে মনে হয় যে, প্রাগ বৈদিক যুগে এই সিন্ধু 
উপত্যকাতেই নৈদিক যুগের সকল ধ্যান-ধারণার বীজ অস্কুরিত হয়েছিল--এবং 
ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এখানেই । গ্রীস যেমন ইউরোপীয় 
সত্যতার দোলনা তেমনই সিন্ুসভ্যতাও ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার দোলন।-স্বরূপ । 
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শিখধর্ম 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাগ্তাবে শিখধর্মের উদ্ভব । শিখধর্মের যখন 
উদ্ভব হয় তখন এখানে মান্থষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, শুধুমাত্র আহুষ্ঠানিকতা 
মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে কিনা । শিখধর্মে এ প্রশ্রের ভিন্ন ধরনের 

জবাব দেওয়৷ হয়েছে। 

গুরু নানক শ্িধর্মের উদ্ভাবক । গুরু নানকের সময় ১৪৬৯ শ্রীষ্টাব্ব থেকে ১৫৩৯ 
্ষ্টাবধের মধ্যে ৷ গুরু নানিক যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর নয়জন উত্তরাধিকারা। 
তাকে এগিয়ে নিয়ে যান। ঈশ্বরের সরাসরি সাফুজ্য লাভই ছিল এই ধর্মের 
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লক্ষ্য । শেষ প্ধস্ত অধ্যাত্ম সাধক একটি গোঠী পরিবেশের প্রভাবে সামরিক একটি- 
সম্প্রদায় পরিণত হয় ৷ শিখধর্ম বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার 
জন্য একে 5.61031০ 1০115101) আখ্যা দেওয়। হয়েছে । 

গুরুবাদই শিখধর্ষের মূল কথা । গুরু সম্পর্কে এদের ধারণা নিয়রূপ £ 

(১) ঈতশ্বরই প্রকৃত গুরু | তার এশ্বরিক ও সজীব বাণী মানুষের কাছে এসেছে 
এতিহাসিক ব্যজির মাধ্যমে । এঁরা সংখ্যায় দশজন। এঁরা প্রত্যেকেই গুরু 
হিসেবে চিহ্নিত। 

(২) শিখ দশম গুরুর ধারণ! ধরে রাখার জন্ত শিখ জন্প্রদায়ও গুরু হিসেবে 
পরিচিত। 

(৩) শিখদের ধর্মগ্রন্থ গুক গ্রন্থসাহেবওগুরু নামে চিন্তিত । 

ঈশ্ববই হল যথার্থ গুরু বা সদ্গুর। যে ব্যক্তি ঈশ্বব 'চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে, 
তাব সেবা কবে, ঈশ্বর তাকেই অধাত্মচেতনায় উদ্বোধিত করেন। ঈশ্বর উত্তরণ 
পর্যায়ে নিবাঁকার, বর্ণনাতীত | কিন্তু এই যদি তাঁর যথার্থ সত্ব! হয়, মানুষ তাঁকে 
কোনদিনই বুঝতে পাববে না। ঈশ্বরেব যদি কোন গুণ মানষ না বুঝতে পারে 
তাহলে তার কাছে মানুষ কোনদিনই পৌছুতে পারবে না । হুতবাং নানা প্রান্ত 
জিনিসের মাঝখানে ঈশ্বর মানুষের কাছে তার অস্তিত্বের পরিচয় রাখেন । মানুষ 
এই অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করেই তাঁর প্রতি অন্ধরক্ত হয়। কিন্তু এশ্বরিক কিছু 
চরিত্রে কথা বলে বলেই শিখবা যে মনে করেন তিনি অবতার হিসেবে আবিভূতি 
হয়েছিলেন, তা নয় । বিশ্বস্থষ্টির মধ্যেই মানুষ ঈশ্ববেব শক্তির পরিচয় পায়। জীশ্বরের 
করুণায় মানুষ পূজা অর্চন1 ও ধ্যানের মধ্যে তার পরিচয় পেয়ে থাকে। 

আদিতে শিখধর্ম ছিল মরমিয়া ও ভক্তিবাদী। নানকের শিষ্যর! ঈশ্বরের 
গুণকীর্তনের মধ্যেই তাদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন । নানক ইশ্বর সম্পর্কে যে ভজন 
লিখেছিলেন সেই ভজনের মধ্যে তার! ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করতেন। 
এই ভজনে ধারা নিজেদের উৎসর্গ করতে পারতেন নানক তাদের নিয়ে একটি ভক্ত 
মণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, এই ভজনের মাধ্যমেই ভত্তবুন্দ এশ্বরিক 
সত! অন্ছভব করতে পারলে ঈশ্বরও তীর্দের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন । নানক এইভাবে 
অন্থুরক্ত একদল ভক্ত সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলে গুরু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন । 
হিন্দু সংস্কাতিতে যে ব্যক্তি ঈশ্বর সা্নিধ্যের পথনির্দেশ দিতে পারেন তিনিই গুরু 
হিসেবে স্বীক্কত হন। তবে নানক এশ্বরিক শক্তির বিশেষ প্রকাশ হিসেবে কখনই 
তন্ত মণ্ডলীর কাছে প্রতিভাত হন নি, বা অবতার বলে গণ্য হন নি। 
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নানকের অন্গামী নয়জন শিখ গুরুও নানকেরই মত একই সতা ও একই 
ঈশ্বরাহ্ৃভূতি লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস .আছে। শিখদের মতে দশজন শিখ 
গুরু ( 30106) হলেন দশটি মোমবাতির মত, যার একটি মোমবাতি আব একটি 
মোমবাতি থেকে একই আগুনকে মোমশিখারূপে লাভ করেছিলেন । শিখদের 


এই দশজন গুরু হলেন নিয়োক্ক দশজন সাধক £ 
/১) নানক ১৪৬৯--*১৫৩৯ সতী: 
(২) অঙ্গদ ১:০৪--১৫৫২ » 
(৩) অমরদাস ১৪৭৯--১৫৭৪ » 
(8) রামদাস -৫৩৩--১৫৮১ ১ 
(৫) অর্জন ১৫৬৩--১৬০৬ » 
(৬ হরগোবিন্দ ১৫৯৫ --১৬৪৪ » 
(৭) হুরবাই ১৬৩০-্"১৬৬৪ » 
(৮) তরকষাণ ১৬৫৬ --১৬৬৪ ৯» 
(৯) তেগবাহাছুর ১৬২১-১৬৭৫ 

(১০) গোবিন্দ সিং ১৬৬৬--১৭০৮ 
এরা প্রত্েকেই ধার ধার জীবনের শেষ ভাগে গুরু বা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজদের 
প্রতিষটিত করেছিলেন। 


প্রথম পাঁচজন গুরুর সময়ই অধিকাংশ শিখধর্মতত্ব বিকাশ লাভ করেছিল। 
এদের চিন্তাধারার সঙ্গে সমকালীন উত্তর ভারতের মরমিয়] -ম্মধ্যাত্মসাধনার একটি 
নিকট সম্পর্ক ছিল। এই সময় উত্তর ভারতের মরমিয়া সাধকের! তক্তি ও প্রেমের 
মাধ্যমে ঈশ্বরের সাজুয্য লাভ করবার চেষ্টা করতেন । 

শিখধর্মের মধ্যে ছুটো দিক অত্যন্ত প্রবল। যেমন (১) মরমিয়া ভাবন! ও 
(২) আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণাতক ভঙ্গী। 

শিখধর্ম প্রথম দিকে মরমিয়াপন্থী হলেও যে বাস্তবজ্ঞান হীন ছিল তা নয়। 
ফলে প্রত্যেকটি শিখ ধর্মগুরুর অবদানই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তি ও প্রেরণা 
যুগিয়েছিল। 

(ক) নানকের বক্তব্য ছিল-_হিন্ছু মুসলমান বলে কিছু নেই। ফলে উভয়ের 
সমন্বয়ে শিখর! নতুন এক অস্তিত্ব লাভ করে। নানকের ধর্মবিশ্বাসই পরিণতিতে 
শিখজাতিকে একটি সামরিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব দান করেছিল। 

(খ) অঙ্গ? অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে দৈহিক উৎকর্ষও পছন্দ করতেন । সেই 
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জন্ত তিনি ভার অঙ্থগামীদের মধ্যে খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে দৈহিক 
দিক থেকে উন্নত এই সম্প্রদায় প্রয়োজনে সহজেই সামরিক শক্তিতে রূপাস্তরিত 
হয়। 

(গ) অমরদাস লঙ্গরপ্রথ! প্রবর্তন করেছিলেন । এখানে এক উনানে রানা 
হত, একত্রে এক পাতে ভোজন হত । [ পুরির জগন্নাথ মন্দিরপ্রাঙগণে ভোজনের 
মত ]| এর খরচা শিখর সমবেতভাবে বহন করত । বিশেষ বিশেষ মন্দিরের 
'অঙগে যুক্ত শিখরা এই লঙগর-এ সমবেত তোজনের আয়োজন করত। উদ্দেশ্য ছিল 
শিখদের মধ্যে শ্রেণীভেদ দূর করা। এতে শিখদের মধ্যে সৌত্রাতৃত্ব শক্তিশালী 
হয়। অ-শিখকেও এরা ম্বাগত জানাতেন । 

শিখদের এই শ্রেণীতেদ দূরীকরণ হিন্দুসমাজব্যবস্থায় যে শ্রেণীভেদ ছিল তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই দেখ! দিয়েছিল। রক্ষণশীল পুরোহিততগ্রও এ'রা 
অস্বীকার . করেছিলেন । মুসলমান আক্রমণের মুখে শিখদের শ্রেণীতেদ-এর 
মানসিকতা আরো ভেঙে যায়। তার! এঁক্যবদ্ধ হয়। তবে বর্তমান শিখদের মধ্যে 
কিছুটা শ্রেণীভে? এখনে! আছে । শিখপন্থায় ঈশ্বর-অন্গরাগীদ্দের মধ্যে কোন ভেদ 
থাকা উচিত নয় এ-বিশ্বাস থাঁকা সত্বেও ভেদপ্রথা সম্পূর্ণ দুর করা যায়নি। 

শিখদদের পঞ্চম গুরু অর্জন শিখধর্মে এক নবপধায়ের শ্ুচনা করেন। তিনিই 
অমৃতসরের বিখ্যাত হরিমন্ছির বা স্ব্ণমন্দির তৈরি করেন । এই মন্দিরই শিখধর্মের 
মূলকেন্দ্র। ৰা 

শিখধর্ম সামরিক চরিজআ্ লাভ কুরে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে। গুরু 
গোবিন্দ সিংহ একে সম্পূর্ণ সামরিক চরিত্র দান করেন। 

গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের শেষ গুরু । এরপর শিখদের পরিচালন! করার 
দায়িত্ব তিনি শিখসন্প্রদায়ের হাতেই অর্পণ করেন । তাছাড়া শিখ ধর্ম গ্রন্থগুলিও 
তিনি সংকলন করেন। তিনি শিখসমাঁজকে পগ্চালন! করার যে পথ-নির্দেশ 
দান করেন তা 'গুরুপন্থ' ও শিখদের যে ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন তা! *গুরুগ্রন্থ' নামে 
পরিচিত হয । 

গুরুপন্থ গঠন নিয়ে চমৎকার একটি গল্পও আছে। ভভ্ সমাবেশ আহ্বান 
করে তিনি মন্স্ত বলি দেবেন বলে হ্কেচ্ছায় বলি হতে ইচ্ছুক ভক্তদেং আহ্বান 
করেন। অনেক চিন্তার পর পাচজন শিখ গুরু: কাছে নিজেদের বলি দেবার 
উদ্দেশে এগিয়ে অ+সেন। তিনি যে যথার্থ ই তাদের বলি দেন তা! নয় । এদের 
নতুন পোশাক পরিয়ে ভক্তসমাবেশে. উপস্থিত করেন। এই পাচভণ শ্খিকে 
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তিনি নিজের প্রিয়তম ব্যক্তি বলে ঘোষণা করেন। এরাই প্লালস! নামে নতুন 
পবিক্র শিখসমাজের প্রতিনিধি হুন। গ্র'ঙ্গের আত্মোৎসর্গের আদর্শই হয় খালসা 
আদর্শ। এরই ভিন্র নাম গুরুপন্থ । এঁতিহাসিক গুরুছের আদর্শের প্রতি ধারা 
প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন তারাই খালস নামে পরিচিত হন। শুদ্ধ নৈতিকতা'র 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই খালসা। খালসা অঙ্কগামীর৷ সিং ( সিংহ ) ও কাউর 
(রাজকুমারী । এই উপাধি প্রাঞ্ত হয়। পুরুষদের উপাধি হয় সিং ও মহিলাদের 
কাউর। এই একই ধরনের .উপাধি ধারণ করার জন্য শিখদে মধ্যে আর 
শ্রেণীভেদের প্রশ্ন থাকে না। 

পনের বছর প্রাপ্ত হলেই শিধ যুবক ও যুবতীর! বা কিশোর কিশোরীরা খালসার 
সন্ত হতে পারে। খালসার পঞ্প্রধান নিট কিছু প্রাথনাসঙগীত শেষে চিনির 
শরবত তৈরি করে দীক্ষাগ্রহণকারীদের চোখে মুখে ।ও মাথায় তা ছিটিয়ে দেন। 
এরপর তাদের খালসার নিয়মকাছন সম্পর্কে নিরেশ দেওয়া হয়) যেমন,*তাব! কেশ 
কর্তন করবে না, লাম্পট্য ও তামাকু সেবন এড়িয়ে চলতে হবে এবং মুসলিম প্রথায় 
কতিত পণ্রমাংসও তারা ভক্ষণ করতে পারবে না। 

শিখ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্রই হল শিখ ধর্মগ্রন্থ বা গুরুগ্রস্থ। গুরুগ্রন্থ পাঠ 
করেই সমগ্র অনুষ্টান আরম্ভ হয়। এ থেকেই নান৷ প্রার্থনা ও সঙ্দীত গীত হয়। 
এঁতিহাসিক দশজন পুরুষের অধ্যাত্ম কবিতা এতে সংকলিত আছে। মৃলত গুরু- 
গ্রন্থ গুরু অর্জন সিংয়েব প্রচেষ্টাতেই সংকলিত হয়েছিল । গুরু গোবিন্দ সিংহ এর 
চূড়াস্ত রূপ দেন বা চূড়ান্ত সংস্কার সাধন করেন । এতে গুরু অর্জনের পর যে সব 
গুরু এসেছিলেন তাদের বাণী বা অধ্যাত কবিতাও স্থান লাভ করে। এই সংকলন 
আদিগ্রন্থ নামে পরিচিত। এতে গুরু গোবিন্দ সিংহের নিজের অধ্যাত্ম সংগীত 
বা কবিতা স্থান পায়নি। তাব মৃত্যুর পর তার একজন শিশ্ঠ গুরু গোবিন্দের 
অধ্যাত্ম সংগীতগুলিকে ও এতে স্তান দেন। 'তার নাম হয় দশমগরন্থ অর্থাৎ দশম 
গুরুর অধ্যাত্ম কবিতা সংকলন । গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন শিখ ধর্মশাস্থ সংক্কার 
করেন তখন তিনি শিখধর্মের সংগঠনে অম্পূর্ণ পরিবর্তন আনেন । শিখদের জন্য 
তিনি দৃঢ় এক সমাধেশের ভিত্তি তৈরি করেন | কোথায় কোথায় শিখদের ধর্মীয় 
সমাবেশ ঘটবে এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ নির্দেশ ছেন। ভারতীয় প্রায় সব ধর্মেই 
এ ধরনের নিদিষ্ট কিছু ধর্মীয় কেন্দ্র আছে। যেমন, মন্দির, পীঠস্থান, নদনরী, 
সাধুসম্ত ইত্যা্ি । 

গুরু নানক অধ্যাত্মধাধনার জন্য বাহিক কোন জিনিসকে তেমন মুল্য দিতেন 
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না। সৎ হদয় ও সপ্রেম লঈশ্বরচিন্ত| বা! ধ্যানের উপরই তিনি বেশি জোর 
দিতেন । কিন্তু আধুনিক শিখরা বাহিক নানা জিনিসকেও ধর্মীর মূল্য ছিরে 
থাকেন। 

গুরু গোবিন্দ যখন অধ্যাত্ম সত্যের উতৎম হিসেবে একটি ধর্মগ্রন্থ মংকলনকে 
নিদিষ্ট করে দেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি বিরাট এক মৃল্য লাভ করে। শিধধর্মের 
একমাত্র কেন্দ্র এখন এই গ্রন্থটি। হিন্দুরা যেমন দেবদেবীর কাছে মাথা নোয়ায় 
শিখর! নোয়ায় এই ধর্মগ্স্থটিব কাছে। শিশুদের যখন গুরদোয়ারাতে নিয়ে আসা 
হয় তখন এই ধর্মগ্রন্থ থেকে অবিরাম পাঠ হতে থাকে-_উদ্দেশ্ত এই গাঠ থেকে 
শিশুর নাম ঠিক কবা। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সময় শিখ দম্পতি চারবার 
এই গুরুগ্রস্থ পরিঞমা করেন। এই সময় বিবাহিত দম্পতির দায়দায়িত্ব সম্পর্কে 
সংগীত গীত হয়। মৃত্যু হলে শোক জ্ঞাপনের জন্ত বা আত্মার শাস্তি কামনার 
জন্য এই গুরুগ্রস্থ থেকে সাতদিন বা দশদিনেব জন্ত এক নাগাড়ে পাঠ হয়ে থাকে। 
কোন ধর্মায় অনুান ধর্মোঘসব বলে গণ্য হয় তখনই যখন দুদিনেবও বেশি এক 
নাগাড়ে গুরুগ্রস্থ থেকে পাঠ হয় । 

শিখদেব মন্দিবকে বলে গুবদোয়ারা । গুরদোয়ারা অর্থ গুরুর দুয়ার । এখানেই 
গুরুগ্রন্থ রাখা হয় । শিখদের সকল সমাবেশ এই গুরুগ্রস্থকে কেন্দ্র কবে গুবদগোয়াবাতেই 
হয়ে থাকে। গুরুগ্রস্থ ও গুরুপন্থ এই দুয়েব মধ্যেই যথার্থ গুরু থাকেন। 

শিখধর্মে পুরোহিতের কোন প্রশ্ন নেই। যে-কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পবিচালন। 
করতে পারেন। ত্ববে এজন্য অর্থাৎ গুরুণ্রস্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করার জন্ত কেউ কেউ 
বিশেষ শিক্ষাগ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ভাবতে সমাবেশভিত্তিক ধর্ম যত আছে তার 
মধ্যে শিখধর্ম ও মুসলমান ধর্মই প্রধান। এই ধর্মের মধ্যেই তাব সম্প্র্গায়ের 
পরিচয় । হিন্দুধর্মে ধর্ম এক হলেও নানা জন্প্রদায় আছে। অবশ্ত বর্তমানে 
শিখদেব মধ্যেও নানা শ্রেণীর উদ্ভব বা গোর উত্তব হয়েছে। 

শিখধর্মে ৪৮০1০ চরিত্র বা! সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রবল হলেও এ ধর্মের অধ্যাত্ব- 
সাধনা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেত্ত্রিক। গুরুগ্রন্থে যে তব ব্যাধ্যা করা হয়েছে তা 
লক্ষ্য করলেই একথা প্রমাণিত হবে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিখ 
অধ্যাত্মচিন্তা ও মান্য সম্পকিত ভাবনাকে তত্বের পর্যায়ে ফেল! চলে না। উশ্বর 
সন্ধানে ধর্মজীবন যাপন কালে শিখগুরুদের যে অভিজ্ঞতা তাই তাদের আদর্শ 
হিসেবে কাজ করেছে। হিন্দুদের উপনিষৎ বা ষড়দর্শনের মত এর কোন শিক্ষাগত 
ধারা নেই। 
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শিখরা মনে করে বে, মান্গুৰ ধর্মজীবন আরভ করলেই নিজেকে পৃথকভাবে 
দেখতে আরম্ভ করে। মানুষ তখনই বুঝতে প্রারে যে, পাখিব নানা আশা-আকাঙ্ছা 
ও অহংকার দ্বারা সে পরিবৃত। নান! সংকীর্ণতা দোষে সে ছুষ্ট। বাস্তব জগতের 
লাভালাত মাঙ্গষকে সত্যের প্রতি অন্ধ করে রাখে। বস্তুজগৎসমূত্রে সে ক্রমশ 
ডুবে যাচ্ছে । পরিস্রাণ পাবার কোন উপায় নেই। 

পাপীর একমাত্র আশা! এই যে, সংগুকু ( ঈশ্বর ) করুণাময় । তিনি সত্যসন্ধানী 
ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে তাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যান। 
সত্যসন্ধানীদের সঙ্গে একত্রে ঈীম্বর-পথের পথিককে জশ্বরজ্ঞানীদের ভজন গান 
করতে হবে। শিখরা মনে করে যে, ঈশ্বরের নামের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন । 
স্থৃতরাং পবিভ্র ধর্মগ্রস্থের কবিতাগুলিকে শ্রদ্ধাসহকারে ও সপ্রেমে পাঠ করলেই 
ঈশ্বর তাকে করুণ! করবেন ও আত্মজ্ঞান দান করবেন । সত্য সন্ধানী তখন গুরুর 
সঙ্গে একাত্মত! অনুভব করবেন । 

প্রিয়তমা ভাষা! যেখন স্বামীর প্রতি ভালবাসা! অন্কভব করেন, তেমনই ঈশ্বর- 
ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি প্রেমান্ছভব নিয়ে ত্বকে প্রার্থন! করলেই তাকে পাবেন। 
এই ধরনের ভাবনা শিখধর্মকে মরমিয়৷ ভাব দান করেছে। এ ভাব কিছুটা 
বৈষবদের তগবতপ্রেমের ভাব। ঈশ্বর অবণনীয় হলেও তিনি করুণাময় । 
শাশ্বত ও সর্বশক্তিমান হিসেবে তিনি প্রতীয়মান হন। তিনি একটি ক্রিমিকীট থেকে 
হাতি পর্বস্ত সর্বত্রই'বিষ্যমান | 

বার্থ অধ্যাত্ম পর্যটন হল হৃদয়ে । তীর্থে 'তীরে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলে হুবে না। 
ব্যক্তির ভাবকে ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে । শিখ ঈশ্বরতত্ব মনমুখ ও গুরুমুখ । 
মন ছারা বোঝায় মন ও হৃদয়ের সমন্বয়ে একজন মান্ধষের সমগ্র ব্যক্তিসতাকে। 
গুরু দ্বারা বোঝায় ঈশ্বরকে | মুক্তির পথ হল ঈশ্বরকেন্দ্রিক, আত্মকেক্্িক নয় । 

জগৎ ও মানুষ মায়া দ্বারা প্রভাবিত । এ জন্তই যথার্থ জ্ঞান হয় না। এও 
ঈশ্বরেরই ইচ্ছা । তবে শিখদের কাছে এটা একটা জমন্তা নয়। নউর্থকভাবে 
মান্য জগতের দিকেই বেশি আকর্ষণ বোধ করে। কারণ তারা হওমেইনের 
(159.87581) ) প্রভাবে অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক মাঙ্গুষের অহংকারের মধ্যে রয়েছে। 
ঈশ্বরের গুণকীর্তন দ্বারাই মানুষ এই অহংভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। তবে 
ঈশ্বরের করুণা না হল মানুষের অহংকার যাবার নয়। পাধিব রোগ ঈশ্বরের 
করুণা ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না । প্রেমে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারলে 
তবেই মুক্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভব | 
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ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনকে শিখরাও সহজ বলে থাকে । | এ যেন বৌদ্ধ মহাযান- 
এর প্রভাবে বাংলার সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়ের ভাব || এই মিলনের জন্য 
জীবকে বহুবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। ইশ্বর দর্শন হলে তবেই এই জন্মগ্রহণ 
করার পালা শেষ হয়। স্ব্পসংখ্যক মানুষই তাঁকে যথার্থভাবে কামনা করে এবং 
আরে স্বল্প সংখ্যক মানুষ তাকে পেয়ে থাকে । 

ঈশ্বরের প্রতি অন্থরাগ ও প্রেমের দ্বারাই তাকে পাওয়া! যায়। সেবা শিখধর্মে 
একটি বড় ব্যাপার । থালসা সাস্তর! শ্রম থেকে মহৎ কর্ম ইত্যাদি নানা দায়িত্ব 
পালন করে থাকেন। সেবার মধ্যে আছে গুরুদোয়ারা ঝাড়ু দেওয়া, ভক্তজনের 
জন্ঠ খাস্ তৈরি করা প্রভৃতি । | 

শিখ ধর্মগ্রন্থ “গুরুগ্রন্থের রচনাবলী কাব।ময় ও অলংকারপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে 
বাইবেলের 080170-এর সঙ্গে এর তুলনা কর! যেতে পারে। তবে অধ্যাত্ুতত্ব ষে 
ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সে ভাব গুকুগ্রন্থে নেই। গুরুগ্রস্থের রচনা এমন, যাতে 
অন্থরাগীর হৃদয় ঈশ্বরমূখী হয়ে ওঠে । যেমন, গুরুগ্রন্থে আছে : 

যে-লোক আত্মন্বার্থগ্র--সে বিনা! জলেই ডুবে আছে । তার মন হুল ভেকের 
মত। পাপ কাদার মত। তবু যথার্থ সমুদ্র হলেন ঈশ্বর স্বয়ং! অন্থুগত জন 
সেখানে ক্ষুত্রকাম্ম মাছের মত। মান্য যখন তার এই ক্ষুদ্রত৷ অনুভব করতে পারে 
তখনই সে ঈশ্বর সাজুয্য লাভ করতে পারে। এই মিলন হল ধাতুর সঙ্গে ধাতুর 
অথবা জলের মধ্যে জলের মিলে যাওয়া । এই মিলন সৎ্গুরু বাক্য দ্বারাই লাভ 
করা ষায়। গুরুবাক্যই মাচ্ষের” হৃদয়কে ভেদ করতে পারে। এ বাক্য শাম্বত। 
এ বাক্য দ্বারাই স্থষ্ট হতে পারে। এ বাক্য মান্থষের মধ্যে আসার অর্থ হল হৃদয়ে 
পদ্ম প্রন্ফুটিত “হবার যত। এই বাক্যই জাহাজের মত, যার দ্বারা সংসারসমুদ্র 
পার হওয়া যায়। এ বাক্য ঘুমস্তকে জাগ্রত করে এবং কামতাপ দগ্ধকে শাস্ত 
করে। এ অভিজ্ঞতা হলে কেউ আর বলবে না যে, তিনি এ অভিজ্ঞতার যোগ্য 
বাক্তি। তার নিজের এ যোগ্য ও পবিস্ততা নেই। *ঈশ্বর স্বয়ং হাত বরে তাকে 
পবিত্র করে গ্রহণ করেছেন । ঈশ্বরের করুণাতেই মায়ানন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সতগুক্ 
সাধনে মানুষ অগ্রসর হতে পারে। 

শিখরা নানা ভাবে তাদের ধর্মশাস্্ব ব্যাখ্যা করে থাকেন । তবে সকলের 
লক্ষ্যই এক-_ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া । এ ধর্মের একটি 
দিক বথার্থই মূল্যবান, সেটি এই যে, শিধরা পর্তিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধ্যাত্ম জগতে 
সাধক ব্যক্তির মৃল্যই বেশি দেন' [বস্তুত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি ঈশ্বর থেকে 
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বছদুরে অবস্থান করেণ। ভারতীয় তন্ত্র ও যোগ সাধনায় ধারা প্রত্যক্ষভাবে 
নিজের মধ্যে অনস্তের শ্বা্দ লাভ করেছেন ও এশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তীরা 
জানেন যে, শুধুমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তির ঈশ্বরতন্ব বোঝা অসম্ভব। যেমন যোগী 
অরবিন্দ আত্মার স্বরূপকে বলেছেন উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। যোগ মাধ্যমে এই উজ্দ্ল ও 
ত্চ্ছ পর্যায়ে না যেতে পারলে কারে পক্ষেই এর স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। 
[ যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য ] এই জন্ত তাত্বিক জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা শিখরা সাধনার 
উপরই বেশি জোর দেন। 

শিখর! সাধারণত গুরুগোবিন্দ নির্দেশিত পাঁচটি প্রতীক দ্বারাই চিহ্িত হয়। 
যেমন, 

(১) কেশ [ মকতিত কেশ] 

(২) কজ্ঘ [ কেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য চিরুনী ] 

(৩) কর [ধাতু বাল! ] 

(৪) কচ্ছ [হাটু পর্যস্ত পরিধেয় বস্্ ] 

(৫) কপাণ [ তলোয়ার ] 

এর প্রায় প্রত্যেকেই মাথায় উষ্কীষ পরিধান করে । শিখর! নিজেদের গোষঠী- 
ধর্ম রক্ষায় বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকেন। 


গর 
চীনের অধ্যাত্মসাধন। 

চীনের অধ্যাত্সপাধনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জল! মাস্থষের অধ্যাতসাধনায় 
চৈনিকরাই বোধহয় এমন এক জাতি যারা এককভাবে কিছু অধ্যাত্মচিন্তার উন্মেষ 
ঘটিয়েছিল। প্রথম দিকে তাদের অধ্যাত্ম চিন্তার উপর বহির্জগতের অন্ত কোন 
ধর্মের প্রভাব নেই। চীনে অধ্যাত্মচিস্তার ক্ষেত্রে তিনটি ধারাই প্রবল-_ 

(১) কনফুসীয় ধারা 

(২) তাও ধারা ও 

(৩) বৌদ্ধ ধারা । 

কনফুসীয় ' অধ্যাত্মচিন্তা ও তাওবাদ বহির্জগতের অন্ত কোন ধর্মের সংস্পর্শে 
আসার আগেই চীনে গড়ে উঠেছিল। ফলে চীনের নিজন্ব অধ্যাত্মচিন্ত। পৃথ্বীর 
অন্ত দেশের অধ্যাত্মচিত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । ইছদী ধর্ম, স্রীষটান ধর্ম ও ইসলামে 
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যেমন অধ্যাত্সসাধনা “একঈশ্বর'কেন্্রিক, চীনের কনফুসীয় ধর্ম ও তাওবাদ সে 
রকম নয়। ঈশ্বরের চরিত্র ও কার্যপন্ধতির উপর কোন প্রকার আলোচন! না 
করেই কনফুসীয়সের মতবাদ ধ্মীয় চরিত্র লাভ করেছে। কনফুসীয়সের ধ্যান- 
ধারণা প্রাক আধুনিক চীনের এঁতিহাকে প্রভাবিত করে রেখেছিল । 

চীনে অতি প্রাচীনকালে মানুষ কি ধরনের অধ্যাত্মচিস্তায় বিশ্বাসী ছিল সে 
সম্পর্কে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। খ্রষ্ট পূর্ব ১৭৫১--১৩৫* অবে' শা 
রাজন্বকালেই চীনের ধর্মসাধনার প্রক্কৃতি ছিল কিরকম তা ভাল করে জানা যায় 
না। তবে শাঙদের সময় যে চীনে কোন অধ্যাত্মচিস্তা ছিল না৷ ত৷ নয়, বরং ধর্ম 
একটা মূল্যবান ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। শাঙদের আমলে চীনের মানুষ প্রাচীন 
উপজাতীয় মানুষের মত অতীক্দ্রিয় কিছু শক্তি ও আত্মাতে বিশ্বাস করত। এদের 
উপরই তাদের ভাগ্য নির্ভরশীল তারা এ বকম ভাবত। ফলে এইসবা শক্তি ও 
আত্মাকে খুশি কবাব জন্ত প্রাচীন চৈনিকর! এদের উদ্দেশে নানা জিনিস অপ 
করত ও বলি দিত। 

ভবিষ্যৎ গণনার দ্বারা শাউ আমলের চৈনিকর! এইসব শক্তি বা আত্মাছের 
মনযেজাজ বোঝার চেষ্টা করত। তাদের কিছু সংখ্যক জাছু হাড় ছিল যা দ্বারা 
তারা গণনা করত। শাসকদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার জন্ত এই গণৎকারের। 
এইসব অনুষ্ঠ শক্তি বা '্াত্মাব কাছে উত্তর জানতে চাইত । উত্তর পেত কচ্ছপের 
পিঠে কিংবা বলদ বা ধাড়ের কাধে । শাউ আমলের মানুষ “"তিপদেই এই অনৃষ্ঠ 
শক্তির নির্দেশ লাভ করার চেষ্টা করত। 

শা যুগের অধ্যাত্মসাধন! অস্পষ্ট হলেও পববর্তী চৈনিক ধর্মসাধনা থেকে 
তা বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্সাধন! সিন্ধুসভ্যতার 
অধ্যাত্সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। চৈনিকরা এসময় থেকেই প্রকৃতির সাম্যগুণে 
বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসই তাওবাদে 5905 ও 510 ( ভারতে হংস-এর মত )- 
রূপ লাভ করেছিল । আলো-অন্ধকার, নরম-শত্ত, পুরুষ-রমণী এইভাবে ছুইয়ের 
ঘাতপ্রতিঘাত ও সমন্বয়েই বিশ্ব । 

চীনের আর একটি অধ্যাত্ম লিক হল এই যে, মানুষ সম্পকিত চিন্তা, মানব- 
কল্যাণের জন্য চিন্তা । এই মানবকল্যাণ চিত্ত পরবতিকালে স্বর্গায় ইচ্ছা রূপে 
( প:20-7019£ ) ব্যক্ত হয়েছে । 

কনফুসীয় চিন্তা প্রকাশিত হবার আগে শাউ ও চৌ আমলে চৈনিক অধ্যাত্জ- 
চিন্তার কয়েকটি দিক সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। এর মধ্যে একটি হল আত্ম- 
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চিন্তা বা জগৎচিস্তা। চৌ-আমলে বিশ্বাস ছিল যে, স্বর্গ মানষের কল্যাণ চিন্তায় 
মগ্ন থাকে । তারা বিশ্বাস করত যে, অতীন্দ্িয় সত্তা! মানুষেরই মত দেখতে ও 
শুনতে পান। ক্ুতরাং মানুষ সম্পর্কে তারা উদাসীন নন। বিশ্বজগতের এই 
মজগলচিত্ত৷ বা সাম্যচিন্ত! চৈনিক ধর্মকে ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম 
থেকে পৃথক এক সত্ব! দান করেছে। পরবত্তা তিনটি ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে একটা 
ভীতি স্থান লাভ করে আছে, অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম ঘথাথভাবে প্রতিপালন না 
করলে অন্যায় হয়, তার ফলে মানুষকে শাস্তি লাভ করতে হয়। অর্থাৎ এক 
কথায় এই তিনটি ধর্মে পাপবোধ আছে। কিন্তু প্রাচীন চেনিক ধমে ও ভানতীল্ব 
ধর্মে এই পাপবোধের কোন স্থান ছিল না। 

চৈনিক ধর্ম মানুষের নৈতিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। জগৎ-ছদদ ও 
তাতে অংশ গ্রহণ-এর চিস্তা চৈনিক অধ্যাত্মতাকে একটি |বশিষ্টতা দান করেছে। 
এই ছন্দের সঙ্গে (ভারতীয় খত-এর মত) সমতা রক্ষা করে চলা ও মান্ৃষে 
মানুষে সুসম্পর্ক রক্ষা! করে চল! তাদের অধ্যাত্মচিস্তার একটি বড় ঠিক। 

কনফুসীয় ধর্ম ও তাওবাদ, অধ্যাত্মচিত্তা না দার্শনিক চিন্তা এ নিয়ে পণ্ডিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে নানা সংশয় আছে । এর যধ্যে কি কোন মরমিয়া ভাব আছে যা 
অন্থরাগীদের ঈশ্বর সাযুজ্য দান করতে পারে । 

চীনের লোকেরা নিজেরাই এর জবাব দিয়েছেন ছুটি শব্দে-_চিয়া ও চিয়াও। 
চিয়া (০1289. ) শব্দের অর্থ দর্শন, চিয়াও (০1)190) শব্দের অর্থ ধয। চিয়! ছারা 
বোঝায় মনীষীদের চিন্তাধারা। চিয়াও দ্বারা বোঝায় কি করে সাধারণ মান্য 
সেই চিস্তাধারাকে তাদের ব্যক্তিগত চর্চা দ্বারা আয়ত্ব করেছেন। স্থতরাং চৈনিক 
জীবনে আছে চিস্তাজাত দর্শন ও অনুষ্ঠানজাত সাধন । চৈনিকরা চিয়া ও চিয়াও- 
এর মধ্যে বিরাট কোন পার্থক্য করে নি। “এক' সত্যেরই এই ধারাছুটি হল ছুটি 
দিক। এর! পৃথক কিন্তু নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত । চীনের প্রত্যেকটি ধর্মই এই ছি-পস্থা 
অবলম্বন করেছে। 

কনফুসীয়সের মতবাদ চৈনিক ভাষাতে “তু (]ও.) অর্থাৎ পণ্ডিত নামে 
পরিচিত। ফলে চৈনিক মতে কনফুসীয়বাদ একটি বুদ্ধিজীবী চিন্তাধারা, অথাৎ 
“চিয়া”। তবে কনফুসীয় চিন্তা তু চিয়াও, কুউ (কনফুসীয় পরিবারের নাম ) 
চিয়াও, লি ( কনফুসীয় আছুষ্ঠানিকতা ) চিয়াও প্রভৃতি নামেও পরিচিত। অর্থাৎ 
একে ধর্মীয় পর্যায়েও ফেলা হয়েছে । 

বনফুসীয় তত্ব নৈতিক দর্শনের জন্তই বেশি খ্যাত। চীনে কনফুসীয়সের 


৭৭ 


সময় হল খ্রীষই পূর্ব ৫৫১--৪৭৯ অবের মধ্যে। তীর চিস্তাধার! “এক দর্শনে'র দর্শন 
হলেও ধর্ময় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কনফুসীম় তত্ধে মরমিয়া ভাবের অভাব 
থাকলে৭ তৎপন্থী মেনপিয়াস-এর (10677০:35, শ্রী; পৃঃ ৩৭ ২৮৯ অব )-এর 
গ্রন্থ মরমিয়া৷ তাব ভাব ছাড়া বোঝা সম্ভব নয় । 

কনফুসীয় তত্বের আত্মচ্চার কথা মূলত ব্যক্ত হয়েছে--চুউ, ইফুউ, 
( 00015-501)6 ) গ্রন্থে । এ গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে, কনফুসীয়স স্বর্গ ও 
মর্ত্যের মধ্যে যথার্থ সংহতি অঙ্গুতব করেছিপেন। কনফুসীয়সের নৈতিক দর্শন 
যথার্থ সত্তার সঙ্গে এঁক্য সাধনে ধর্মাঁয় চরিত্রই লাভ করেছে। 

কনফুসীয়স মান্থুসে মানুষে নৈতিক সম্পর্ককে একটি দৈবী ভিতের উপর দাড় 
করাবার চেষ্টা করেছিলেন । এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন কনফুসায়স স্বয়ং। তিনি 
ধর্মপ্রবর্তক অপেক্ষা! শিক্ষক হিসেবেই বেশি পরিচিত । মানবতার যথার্থ বোধই 
ছিল তার বক্তব্যের ঘূল বিষয়, একে বল! হয় 'জেন? (161. )। বৌদ্ধধর্মের করুণা 
ও খ্রীষ্টধর্মের প্রেমের মতই হল এই “জেন” । মাস্থষের কর্তব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল 
“জেন?। কনফুসীয় চিস্তা মানুষের নৈতিকতার উপর জোর দিলেও কনফুপীয়স 
নিজেই বলেছেন যে, স্বর্গ তাকে রক্ষা করছেন এবং তাকে বাণী দান করছেন। ম্বর্গই 
হল ধর্মের উৎস, সেই ধর্মই রয়েছে আমার যধ্যে।” 

ধর্মীয় ভিত্তিকে মাস্ুষের নৈতিকতা নিয়ে আলোচন! করার জন্ত কনফুসীয়স 
ধর্মগুরুর মধাদা! লাভ করেছেন। মেনসিয়াস একজন মরমিয়! শিক্ষক হিসেবে 
নিজের তাবমৃতি তৈরি করেছেন । তিনি এমন 'এক আস্তর সতোর কথা বলেছেন 
যার অর্থ--মা্ষের ভেতরে তাঁর চেয়ে বড় এক সত্ব রয়েছে [ ভারতীয় বাউলদের 
“এই মানুষে আছেরে মন, যারে কয় মানুষ রতন, বা চ85০21-এর সেই কথ 
£006 16200 195 105 1999017 01 13101) 122501) 10)079 0001)1785"-এর 
মত || মেনসিয়াস বলেছেন, 'আমার ভিতরই সব রয়েছে' [ ভারতীয় তে 
সেই গানের মতন “ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, ইহাতেই অসীম নীলান্বর' ) আমি 
যখন একাস্তভাবে নিজের মধো তাঁকাই তখন পরম এক আনন্দ অঙ্ুভব করি।, 

কনফুসীয় তত্বে যে জিনিস ছিল অস্পষ্ট, মেনসিয়াসের বক্তব্যে তাই স্পষ্ট হয়ে 
ফুটে উঠেছে। কনফুসীয়স স্বর্গ ও মত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন 
নি। কিন্তু তৎপন্থী যেনসিয়াস এই দুইকে কেন্দ্র করেই তাঁর তত্ব আলোচনা 
করেছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিতাবে স্বীয় সত্তা, বিশ্বজগতের 
এশ্বরিক শক্তি, মন্থ্য চরিত্রের মধ্যে অবতরণ করেছে । তিনি মনে করেন যে, 


শত 


